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শুরুর কথা
এক.

আলহামদুলিল্লাহ! দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে রুকইয়াহ বইটি এখন আপনার হাতে। 
বইটির প্রথম প্রকাশ হয়েছিল ২০১৮ সনের অক্টোবরে। এটি তৃতীয় প্রকাশ।

সত্যি বলতে বইটি লেখার ব্যাপারে আমার না বিশেষ পরিকল্পনা ছিল, আর না 
বিশেষ ক�োন�ো য�োগ্যতা। আল্লাহর অনুগ্রহেই কাজটা হয়েছে, আর যখন যেরকম 
সহায়তা প্রয়�োজন, আল্লাহ তাআলাই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। প্রশংসা শুধুই 
আল্লাহর!

রুকইয়াহ শারইয়ার গুরুত্ব নিয়ে বইয়ের ভেতর আল�োচনা হয়েছে, তাই সে প্রসঙ্গে 
এখানে আর না বলি। তবে একটা বিষয় কী, যখন দেখতাম জিন-শয়তানেরা 
মানুষকে নিয়ে যেমন ইচ্ছা খেলছে, মানুষ তাদের ভয়ে রাতে চ�োখ বুজতে পারছে 
না, জীবন থেকেও নিরাশ হয়ে যাচ্ছে; অপরদিকে মানুষ-শয়তান তথা কবিরাজ-
জাদুকরগুল�ো আল্লাহর জমিনে ইচ্ছামত�ো শয়তানি করে যাচ্ছে, এদের জন্য 
কারও ঘর ভাঙছে, কেউ বছরের পর বছর অসুস্থ হয়ে থাকছে, কারও বারবার 
মিসক্যারেজ হচ্ছে, প্রচণ্ড মেধাবীর সবকিছু শেষ হয়ে যাচ্ছে; কিন্তু এত কিছুর 
পরেও কবিরাজদেরকে কেউ কিছুই বলছে না। তাদের কুফরি-শিরকি কর্মকাণ্ডের 
ব্যাপারে ক�োন�ো পদক্ষেপই নিচ্ছে না। সাধারণ মানুষ ত�ো বটেই, সামান্য কিছু 
হলে মাদরাসাপড়ুয়ারা পর্যন্ত কাফির তান্ত্রিক-কবিরাজের দরজায় ধরনা দিচ্ছে, 
পুর�ো সমাজ অবচেতন মনে এই শয়তানগুল�োকে বসিয়ে রাখছে খ�োদার আসনে। 
আল্লাহর পানাহ! আমি তখন এই বিষয়গুল�ো মানতে পারতাম না, হিসাব মিলত 
না, এমন কেন হবে?

আরও খারাপ লাগত, যখন দেখতাম ভুক্তভ�োগীরা সব তাকিয়ে তাকিয়ে 
দেখছে, কিন্তু কিছুই করতে পারছে না। অথবা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস 
কবিরাজদের দরজায় ঘুরে ঘুরে দুনিয়া-আখিরাত সব নষ্ট করছে। এগুল�ো আমার 
কাছে মনুষ্যত্বের অবমাননা মনে হত�ো। অনুভব করতাম—এখানে অন্য কিছু হওয়া 
উচিত, যা হচ্ছে না। 
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যা হ�োক, আল্লাহর শ�োকর! দেরিতে হলেও আমাদের দেশে রুকইয়াহ শারইয়াহ 
নিয়ে ব্যাপকভাবে কাজ শুরু হয়েছে। এখন অনেকেই রুকইয়াহ বিষয়ে জানছে, 
অবস্থা পালটাচ্ছে। ইসলামসম্মত স্প্রিচ্যুয়াল হিলিং দিনদিন জনপ্রিয় ও সহজলভ্য 
হচ্ছে। তবে আমাদের এতটুকুতে সন্তুষ্ট হলে চলবে না। শয়তান বসে নেই, 
আমাদেরও বসে থাকা যাবে না; সচেতন মানুষের সংখ্যা হাজার থেকে লাখে, লাখ 
থেকে ক�োটিতে নিয়ে যেতে হবে। আর সত্যি বলতে, জিন-জাদুর সমস্যাগুল�ো 
সমাজে মহামারির মত�ো ছড়িয়ে আছে, অথচ সমাধান মাত্র গুটিকয়েক মানুষের 
হাতে বন্দি থাকবে—এমনটা হওয়ার কথা না। যেই জিনিসের প্রয়�োজন বেশি, তার 
লভ্যতাও সহজ হওয়া উচিত।

এই গ্রন্থে আমরা সেলফ রুকইয়াহ তথা প্রফেশনাল কারও সহায়তা ছাড়া, নিজেই 
নিজের জন্য বা পরিবারের জন্য রুকইয়াহ করার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে চেষ্টা 
করেছি এবং সেভাবেই সব অধ্যায়গুল�ো সাজিয়েছি। আমার জানামতে যা প্রচলিত 
অন্য ক�োন�ো গ্রন্থে করা হয়নি। তবে হ্যাঁ! এর পাশাপাশি প্রফেশনাল রাকীদের 
জন্যও এটা উপকারী গাইডবুকের কাজ করবে ইনশাআল্লাহ।

দুই.

রুকইয়াহ শারইয়ার কাজটি এতদূর আসা এবং এতদিন এই মেহনতে 
লেগে থাকার পেছনে আমার অনেক উস্তাদ, সহপাঠী ও বড় ভাইদের 
অবদান আছে। সবার নাম বলা ত�ো সম্ভব না, আল্লাহ প্রত্যেককে উত্তম 
প্রতিদান দিন। বিশেষত রুকইয়াহ সাপ�োর্ট গ্রুপ সংশ্লিষ্ট ভাই-ব�োনরা, 
দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ তাদেরকে রহমতের চাদরে ঢেকে রাখুন। 
আর এই বইয়ের সম্পাদকদ্বয়—মুফতি আলী হাসান এবং মুফতি আবদুল্লাহ 
আল মাসউদ (হাফিযাহুমাল্লাহ)—উভয়ের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা 
জানাই, আল্লাহ উনাদেরকেও উত্তম জাযা দিক। ইখলাসের সাথে যারা এ 
দেশে রুকইয়াহ শারইয়াহ নিয়ে কাজ করছেন, আগামীতে করবেন, আল্লাহ 
যেন সবার ওপর রহমত নাযিল করেন। প্রতিবন্ধকতা দূর করে দেন, 
সব ধরনের শয়তানি চক্রান্ত আর বিপদ- আপদ থেকে হেফাজত করেন। 

জানিয়ে রাখা ভাল�ো, এই বইয়ে আল�োচিত বিষয়গুল�োর বিরাট একাংশ জেনেছি 
উস্তাদ মুহাম্মাদ তিমের প্রবন্ধ, দরস এবং ওয়ার্কশপের আল�োচনা থেকে। আরেকটি 
অংশ পেয়েছি শাইখ ওয়াহিদ আবদুস সালামের কয়েকটি বই ও আল�োচনা থেকে 
(গ্রন্থের শেষে বইগুল�োর নাম বলা হয়েছে)। এ ছাড়া ব্যক্তিগত অনুসন্ধান ও 
অভিজ্ঞতা ত�ো আছেই, আমার দুজন শাইখ মুফতি কেফায়াতুল্লাহ (হাফিযাহুল্লাহ) 
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এবং হাফেজ জুনায়েদ বাবুনগরী (রহিমাহুল্লাহ)-এর হাদীসের দরসও এ ক্ষেত্রে 
অনেক উপকারী হয়েছে। আল্লাহ উনাদের দ্বারা আমাদেরকে আরও উপকৃত 
হওয়ার তাওফিক দিন। আমিন।

তিন. য�োগায�োগ প্রসঙ্গে কিছু বিষয় বলে রাখা প্রয়�োজন

প্রথমবার বই প্রকাশের পর আমার পরিচিত অনেকে যে সমস্যায় পড়েছেন, 
অনেক পাঠক আমার সাথে য�োগায�োগের ঠিকানা বা ফ�োন নম্বরের জন্য পীড়াপীড়ি 
করেছেন। সত্যি বলতে আমার একার পক্ষে এতজনকে হেল্প করার সাধ্য নেই। 
আর অধিকাংশের তেমন ক�োন�ো প্রয়�োজনও নেই! আগামীতে কেউ এসব না 
করলেই ভাল�ো হয়। 

এই বইয়ে রুকইয়াহ বিষয়ে যা আছে, আল্লাহর ওপর ভরসা করে সেগুল�ো অনুসরণ 
করতে থাকুন। বেশির ভাগ মানুষের জন্য এটাই যথেষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ। আর 
একান্তই পরামর্শের দরকার হলে রুকইয়াহ শারইয়াহ নিয়ে আল�োচনা এবং একে 
অপরকে সহায়তার জন্য আমাদের অনলাইন প্ল্যাটফর্ম আছে ‘রুকইয়াহ সাপ�োর্ট 
গ্রুপ – Ruqyah Support BD’; সেখানে আপনার সমস্যা বা অবস্থার আপডেট 
লিখে প�োস্ট করতে পারেন।[1] 

আর রুকইয়াহ সাপ�োর্ট বিডির একটি ওয়েবসাইটও রয়েছে, যেখানে রুকইয়াহ 
বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ, রুকইয়ার অডিও, ভিডিও, পিডিএফ, অ্যাপস ইত্যাদি 
প্রয়�োজনীয় জিনিসগুল�ো পাওয়া যাবে।[2] 

চার. বইটি কীভাবে পড়বেন? 

১. মানুষ-শয়তান এবং জিন-শয়তানের ভয় আপনার মন থেকে এখনই বের 
করে ফেলুন। মনে রাখবেন, আমরা আল্লাহর বান্দা, আর আল্লাহই আমাদের জন্য 
যথেষ্ট ।

২. এই সমাজে কুফরি জাদু যেহেতু খুবই সহজলভ্য, তাই আপনার উচিত হল�ো 
এখন থেকেই নিজের হেফাজতের জন্য প্রতিদিনের মাসনুন আমল ও যিকির-
আযকার নিয়মিত পালন করা। মাঝে মাঝে রুকইয়ার গ�োসল করা। যাতে বিভিন্ন 
ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকতে পারেন, আর সমস্যা হলেও সেটা বেড়ে ওঠার 

[1]   সাপ�োর্ট গ্রুপের লিংক- facebook.com/groups/ruqyahbd অথবা ruqyahbd.org/fb
[2]   ওয়েবসাইটের ঠিকানা- www.ruqyahbd.org
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আগেই চিকিৎসা করতে পারেন। 

৩. এই বইয়ের বেশির ভাগ আল�োচনা ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এগিয়ে নেয়া 
হয়েছে। পরের অধ্যায়গুল�োর আল�োচনা অনেকাংশেই পূর্বের ক�োন�ো অধ্যায়ের 
ওপর নির্ভরশীল। তাই শুরু থেকে ধারাবাহিকভাবে না পড়ে, মাঝ থেকে পড়লে 
অনেকেই অনেক কিছু বুঝবেন না। বিষয়টা খেয়াল রাখা উচিত। 

৪. আরেকটা বিষয়, এই বইয়ে যা পড়বেন, মাঝেমধ্যে সেটা নিয়ে অন্যদের সাথে 
আল�োচনা করুন। একেকটা অধ্যায় পড়ার পর সম্ভব হলে স�োশ্যাল মিডিয়া বা 
র�োজনামচার খাতায় সারাংশ লেখার চেষ্টা করুন । আপনার যদি সুয�োগ থাকে, 
তাহলে পড়ুন আর আমলের চেষ্টা করুন। গতানুগতিক আর দশটা বইয়ের মত�ো 
শুধু পড়ে পড়ে এই বইটি শেষ করে দিলে হয়ত�ো খুব বেশি ফায়দা হবে না। সাধারণ 
পাঠক হলে এটা সাধারণ পরামর্শ, আর এ বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে চাইলে 
এটাকে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা হিসেবে গ্রহণ করুন। 

৫. এই প্যারানরমাল বিষয়গুল�ো নিয়ে ব্যস্ত থাকলে অনেকে একধরনের 
ওয়াসওয়াসায় ভ�োগে, তখন যেক�োন�ো সমস্যার সাথেই জিন-ভূতের কানেকশন 
অথবা জাদুর গন্ধ খুঁজে পায়। ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান এই প্রবণতা থেকে বহু ক্রোশ 
দূরে, তাই এই ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন। এটাকে হাস্যরসের বিষয় বানাবেন না। 
প্রয়�োজনে এসব থেকে কিছু দিন ছুটি নিয়ে অন্য কাজে সময় দেবেন।

৬. অকারণে ঝুঁকি নিতে যাবেন না। যা বুঝবেন না, তা করতে যাবেন না। 
বিষয়গুল�ো সহজ ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে—তার মানে এই না যে, সব সময় 
পরিস্থিতি আপনার জন্য সহজই হবে।

৭. এমন পরিস্থিতিতে যদি পড়েন, কী করতে হবে কিছুই বুঝতে পারছেন না। এই 
বইয়ে উল্লেখিত সব পদ্ধতি অনুসরণ করা শেষ, কিংবা ওই পরিস্থিতিতে কী করতে 
হবে—সে ব্যাপারে কিছুই বলা হয়নি, তাহলে নফল বা তাহাজ্জুদ নামাজে দাঁড়িয়ে 
যান, আল্লাহর কাছে সাহায্য চান, খুব বেশি বেশি ইস্তিগফার এবং দুআ করুন। 
আল্লাহ আপনার জন্য যথেষ্ট হবেন...।

পাঁচ.

প্রথমবার বইটি প্রকাশের পর থেকে কিছু বিষয় পরিবর্তন হয়েছে। যেমন বিভিন্ন 
অংশে, বিশেষত জাদু-সংক্রান্ত আল�োচনায় কিছু পুনরাবৃত্তি ছিল, সেসব ঠিক 
করেছি। ওয়াসওয়াসার আল�োচনাটা ঢেলে সাজিয়েছি, সেখানে কিছু অংশ বাদ 
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দিতে হয়েছে। বিভিন্ন অধ্যায়ে উদাহরণ হিসেবে দেয়া পূর্বের কিছু ঘটনা বাদ দিয়েছি, 
আর কিছু নতুন যুক্ত করেছি। কিছু উদ্ধৃতি ও নুসুস পরে যুক্ত করেছি, মুদ্রণপ্রমাদ 
কমান�োর চেষ্টা করেছি। আর মাঝেমাঝে ছ�োটখাট�ো সংয�োজন-বিয়�োজন হয়েছে। 
আল্লাহ যতদিন হায়াতে রেখেছেন, ইনশাআল্লাহ  এই সংশ�োধনের ধারা চলতে 
থাকবে। 

হাদীসের রেফারেন্সের ক্ষেত্রে এখানে ইসলামওয়েব লাইব্রেরির হাদীস নম্বর ব্যবহার 
করা হয়েছে। তাই বাংলা কিছু অনুবাদের সাথে নাম্বার না-ও মিলতে পারে। আর 
এই গ্রন্থে দুআর বাংলা উচ্চারণ দিতে আমরা আগ্রহী ছিলাম না, কারণ এভাবে অর্থ 
বিকৃতির ভয় থাকে। কিন্তু অনেকের অনুর�োধে তা দিতে হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে 
ছকবাঁধা ক�োন�ো পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি; বরং আরবির ক্বফ, যাল, ‘আইন 
কিংবা মাদ্দের ক্ষেত্রে ব ফলা, ঊর্ধ্বকমা, দীর্ঘ-ঈ কার ইত্যাদির মাধ্যমে সঠিক 
উচ্চারণের কাছাকাছি নিতে চেষ্টা করা হয়েছে। তবে অনুর�োধ থাকবে, আপনি 
আরবি পড়তে শিখে আরবির মত�ো করেই পড়ুন। মুসলিম হিসেবেই আমাদের জন্য 
আরবি পড়তে শেখা দরকার।

আলাইহিসসালাম, রযিয়াল্লাহু আনহু, রহিমাহুল্লাহ এধরণের বহুলব্যবহৃত শব্দের 
ক্ষেত্রে যথাক্রমে , ,  ইত্যাদি গ্লিফ ব্যবহার করা হয়েছে।

আমরা চেষ্টা করেছি আমাদের সাধ্যের সর্বোচ্চটা দিতে। তবুও মানুষের রচিত 
গ্রন্থ হিসেবে স্বাভাবিকভাবেই কিছু ভুল থেকে যাবে। যদি এমন কিছু আপনার 
দৃষ্টিগ�োচর হয়, তাহলে অবশ্যই জানাবেন।[3]

আর যে ভাই অথবা ব�োন এই বইটি পড়বেন, অনুগ্রহ করে আমার জন্য একটু 
আল্লাহর কাছে দুআ করবেন। বেঁচে থাকলে যেন হিদায়াতের ওপর থাকি, আর 
মারা গেলে যেন আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত হই।

আল্লাহ আমাদেরকে চিরকাল তাঁর সন্তুষ্টির ওপর থাকার তাওফিক দিন, আমিন।

আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

[3]   ফেসবুকে- facebook.com/thealmahmud ইমেইলে- almahmudbd@yahoo.com
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রুকইয়াহ কী?

আভিধানিক অর্থে রুকইয়াহ মানে ঝাড়ফুঁক, মন্ত্র, সম্মোহন, জাদু, তাবিজ, কবচ 
ইত্যাদি। ব্যবহারিক অর্থে রুকইয়াহ শব্দটি দ্বারা সাধারণত ঝাড়ফুঁক ব�োঝান�ো হয়। 
মন্ত্র ব�োঝাতেও আরবিতে রুকইয়াহ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। মন্ত্র মানে হচ্ছে, বিশেষ 
কিছু অর্জনের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট নিয়মে কিছু শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ করা কিংবা আবৃত্তি 
করে ফুঁ দেয়া—যার ফলে বিশেষ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। রুকইয়ার আভিধানিক 
পরিচয়ের মধ্যে শারঈ ঝাড়ফুঁক যেমন অন্তর্ভুক্ত, তেমনই কুফরি জাদুবিদ্যার 
মন্ত্রপাঠও অন্তর্ভুক্ত। 

শরীয়তের পরিভাষায় রুকইয়াহ শব্দটি একটু ভিন্নমাত্রায় ব্যবহার করা হয়। ক�োন�ো 
ব্যক্তি যখন কুরআনের আয়াত, দুআ কিংবা আল্লাহর ক�োন�ো নাম বিশেষ ক�োন�ো 
উদ্দেশ্যে—যেমন, নিজের বা অন্যের সুস্থতার জন্য কিংবা ক�োন�ো বিপদ থেকে 
মুক্তির জন্য—একমাত্র আল্লাহ তাআলার সাহায্য চেয়ে পাঠ করে, পরিভাষায় 
সেটাকে ‘রুকইয়াহ’ বলা হয়।

উল্লেখ্য, রুকইয়াহ শারইয়াহ-এর সংজ্ঞাও এটাই।

কেন এই রুকইয়াহ?

শারীরিক, মানসিক, অতিপ্রাকৃতিক এবং আত্মিক র�োগের জন্য রুকইয়াহ করা 
হয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানের আল�োকে সেই র�োগের চিকিৎসা থাকুক কিংবা না থাকুক, 
সর্বাবস্থায় যেক�োন�ো র�োগের জন্য রুকইয়াহ করা যায়। রুকইয়াহ মনের আশা 
পূরণের জন্য ক�োন�ো জাদুমন্ত্র নয়। নির্দিষ্ট ক�োন�ো ব্যক্তির সঙ্গে বিয়ে হওয়ার জন্য 
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কিংবা দ্রুত বিয়ে হওয়ার জন্য এটা ক�োন�ো তদবির নয়। রুকইয়াহ পরীক্ষায় ভাল�ো 
ফলাফল করা বা ব্যাবসায় উন্নতি করার ওয়াফাও নয়। বরং এটা একটা চিকিৎসা-
পদ্ধতি মাত্র, যার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের র�োগের চিকিৎসা করা হয়।

এই বইয়ে ব্যবহৃত কিছু পরিভাষা

সেলফ রুকইয়াহ : পেশাদার ক�োন�ো রাকীর সহায়তা ছাড়া নিজেই নিজের জন্য বা 
নিজের পরিবারের জন্য রুকইয়াহ করা।

রাকী : যিনি পেশাদারভাবে আম মানুষদের জন্য রুকইয়াহ করেন।

কারি : যিনি কুরআন তিলাওয়াত করেন।

আয়াতুল কুরসি : সূরা বাকারার ২৫৫ নং আয়াত।

আয়াতুল হারক : যেসব আয়াতে কবরের আযাব, অপরাধের শাস্তি, জাহান্নামের 
আগুন, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ওপর গযব নিয়ে বলা হয়েছে।

আয়াতুশ শিফা : যেসব আয়াতে সুস্থতার কথা বলা হয়েছে। প্রসিদ্ধ আয়াতুশ 
শিফার সংখ্যা ৬টি। যথা : সূরা তাওবার ১৪ নং, সূরা ইউনুসের ৫৭ নং, সূরা 
নাহলের ৬৯ নং, সূরা বনী ইসরাইলের ৮২ নং, সূরা শুআরার ৮০ নং ও সূরা 
হা-মীম আস-সাজদার ৪৪ নং আয়াত।

সিহরের আয়াত : ‘সিহর’ অর্থ জাদু। যেসব আয়াতে জাদুর কথা উল্লেখ রয়েছে, 
সেগুল�োর সবই সিহরের আয়াত। তবে আমাদের সহজার্থে সূরা আরাফের ১১৭-
১২২ নং, সূরা ইউনুসের ৮১-৮২ নং এবং সূরা ত্বহার ৬৯ নং আয়াত পড়তে 
পারি।

তিন কুল : সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস।

চার কুল : সূরা কাফিরুন এবং তিন কুল।

আট সূরা : সূরা ইয়াসিন, সফফাত, দুখান, জিন, যিলযাল এবং তিন কুল।

কমন রুকইয়ার অডিও : রুকইয়ার প্রসিদ্ধ আয়াতগুল�োর অডিও রেকর্ড।
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তিন স্তরের রুকইয়াহ

রুকইয়াহ শারইয়ার ক্ষেত্রে যা কিছু পাঠ করা হয়, সেগুল�োকে আমরা তিন স্তরে 
ভাগ করতে পারি। যথা : ১. সর্বোত্তম, ২. উত্তম, ৩. বৈধ।

আমরা এগুল�ো নিয়ে বিস্তারিত আল�োচনা করব। তবে এর আগে জেনে রাখা 
ভাল�ো, আপনাকে ধারাবাহিকভাবে প্রতিটা ক্যাটাগরি থেকেই পড়তে হবে—
এমনটা জরুরি নয়। আপনি চাইলে উল্লেখিত সর্বপ্রকারের আয়াত এবং দুআ 
থেকে পড়তে পারেন, অথবা চাইলে যেক�োন�ো এক প্রকারের রুকইয়াহ থেকে 
পড়তে পারেন। তবে বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে, শুধু মাসনুন রুকইয়াহগুল�ো 
বারবার পড়ে দীর্ঘক্ষণ রুকইয়াহ করলে তুলনামূলক বেশি উপকার হয়, আর 
পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও কম হয়।

আরেকটি কথা, ‘সাধারণ রুকইয়ার আয়াত’ বলতে যে আয়াতগুল�ো আমরা বুঝি, 
সেটা নিচে উল্লেখিত প্রথম দুই ভাগের রুকইয়াহ দিয়ে সাজান�ো হয়েছে। 

১. সর্বোত্তম এবং মাসনুন রুকইয়াহ১. সর্বোত্তম এবং মাসনুন রুকইয়াহ

ক. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, জিবরীল  ও সাহাবায়ে কেরাম 
 যেসব দুআ ও আয়াত দ্বারা রুকইয়াহ করেছেন। যেমন :

شِفَاؤُكَ ا 
َ ّ ل إِ شِفَاءَ  لاَ  افيِْ 

َ
الشّ نتَْ 

َ
وَأ اِشْفِهِ  البَْاسَ  ذْهِبِ 

َ
أ اسِ 

َ
النّ رَبَّ  هُمَّ 

ٰ
 اللّ

سَقمًَا يغَُادِرُ  لاَ  شِفَاءً 
সূরা ফাতিহা, সূরা ফালাক, সূরা নাস প্রভৃতি।

খ. যেসব আয়াত ও দুআ শয়তান থেকে নিরাপদ থাকতে, বিপদ থেকে বাঁচতে, 
কিংবা সুস্থতার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পড়েছেন অথবা 
কাউকে পড়তে বলেছেন। যেমন : সম্পূর্ণ সূরা বাকারা, আয়াতুল কুরসি, সকাল-
সন্ধ্যার মাসনুন দুআসমূহ।

গ. কুরআনুল কারীম অথবা বিশুদ্ধ সূত্রে হাদীসে বর্ণিত অন্যান্য নবিগণের দুআ। 
যেমন :

হযরত আইয়ূব -এর দুআ—

الرَّاحِمِينَْ  رْحَمُ 
َ
أ نتَْ 

َ
وَأ رُّ 

ُ
الضّ نيَِ  مَسَّ نيِّْ 

َ
أ رَبِّ 
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হযরত মূসা -এর দুআ—

فَقِيرٌ  خَيرٍْ  مِنْ  ليََّ  إِ نزَْلتَْ 
َ
أ لمَِا  نيِّ  إِ رَبِّ 

হযরত ইবরাহীম -এর দুআ—

ةٍ  مَّ
َ

عَيْنٍ ل كُلِّ  وَمِنْ  ةٍ  وَهَامَّ انٍ 
َ
شَيْط كُلِّ  مِنْ  ةِ  امَّ التَّ  ِ بِكَلِمَاتِ اللّٰ  

ُ
عُوذ �أ

২. উত্তম রুকইয়াহ২. উত্তম রুকইয়াহ

কুরআনুল কারীমের যেসকল আয়াত আক্রান্ত ব্যক্তির সমস্যার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। 
মাসনুন রুকইয়ার পর তুলনামূলকভাবে এ সকল আয়াত অন্যান্য আয়াতের চেয়ে 
অধিক উপকারী। উদাহরণস্বরূপ বললে, যে আয়াতে জাদুর কথা আছে—সেটা 
জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য, যে আয়াতে জিন বা শয়তানের কথা আছে—সেটা জিনের 
র�োগীর জন্য এবং যে আয়াতে হিংসা ও নজরের কথা আছে—সেটা বদনজরে 
আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য অধিক উপকারী। যেমন :

জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য সূরা আরাফের ১১৭-১২২ নং, সূরা ইউনুসের ৮১-৮২ নং 
এবং সূরা ত্বহার ৬৯ নং আয়াত।

জিন-সংক্রান্ত সমস্যার জন্য সূরা বাকারার ১০২ নং, সূরা সফফাতের ১-১০ নং 
এবং সূরা জিনের ১-৯ নং আয়াত।

বদনজর-আক্রান্তের জন্য সূরা ইউসুফের ৬৭ নং, সূরা কাহফের ২৯ নং এবং সূরা 
ক্বলামের শেষ ২টি আয়াত।

হাড়ক্ষয় র�োগের চিকিৎসায় সূরা ইয়াসিনের ৭৮-৭৯ নং এবং সূরা কিয়ামার ৩ ও 
৪ নং আয়াত ইত্যাদি।

পূর্ববর্তী আলিমদের মাঝে এ ধরনের রুকইয়ার ব্যাপক প্রচলন ছিল, এখন�ো 
আছে। এসব আয়াত পাঠ করে রুকইয়াহ করার সময় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত রুকইয়াহ-সমূহের অনুরূপ পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয়। 
তাই এটা উত্তম রুকইয়াহ।

৩. বৈধ রুকইয়াহ৩. বৈধ রুকইয়াহ

এ ছাড়া আপনি কুরআনুল কারীমের অন্য যেক�োন�ো আয়াত, সালাফদের থেকে 
গ্রহণয�োগ্য সূত্রে বর্ণিত যেক�োন�ো দুআ দিয়েও রুকইয়াহ করতে পারেন। এসবের 
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পাশাপাশি রুকইয়ার সময় নিজের প্রয়�োজনমত�ো ক�োন�ো দুআও করতে পারেন। 
যেমন : প্রসিদ্ধ কিছু দুআ হচ্ছে—

كاَنتَْ مَا  وَكيَْفَ  كاَنتَْ  ينَْمَا 
َ
أ سِحْرٍ  كلَُّ  بْطِلْ 

َ
أ هُمَّ 

ٰ
الَلّ

অর্থ : হে আল্লাহ, সব জাদুট�োনা ধ্বংস করে দিন—তা যেখানেই থাকুক, 
যেভাবেই থাকুক।

اء الدَّ كلَُّ  وَارْفَعْ  فَاء  الشِّ انَزِْلِ  هُمَّ 
ٰ

الَلّ
অর্থ : হে আল্লাহ, সুস্থতা নাযিল করুন এবং সব র�োগ-ব্যাধি উঠিয়ে নিন।

শরীয়তের বিধানের সীমারেখা লঙ্ঘন না করলে ওপরের সবগুল�োই জায়েজ, আর 
সবগুল�োই রুকইয়াহ শারইয়ার মধ্যে গণ্য হবে। আল্লাহ সবচেয়ে ভাল�ো জানেন।

রুকইয়াহ জায়েজ হওয়ার শর্ত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

شِرْكٌ فِيهِ  يَكُنْ  مْ 
َ
ل مَا  قَى  بِالرُّ سَ 

أ
بَ�  

َ
ل رُقَاكُمْ  يَّ 

َ
عَل اعْرِضُوا 

‘ত�োমাদের রুকইয়াহগুল�ো আমাকে দেখাও; রুকইয়াতে যদি শিরক না 
থাকে, তাহলে সমস্যা নেই।’[4]

এই বিষয়টা নিশ্চিত করতে ফুকাহাগণ বলেন, রুকইয়াহ বা ঝাড়ফুঁক জায়েজ 
হওয়ার জন্য ৩টি শর্ত পূরণ করা আবশ্যক; আর আলিমদের মতে বিষয়টি ইজমার 
অন্তর্ভুক্ত। যথা :

(যা পড়বে বা করবে) এতে ক�োন�ো শিরক বা কুফরের মিশ্রণ না থাকা। দ�োয়া-
কালাম দ্বারা শুধু আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাওয়া।

এখানে পাঠ করা জিনিসগুল�ো স্পষ্ট আরবি ভাষায় হওয়া। যদি অন্য ভাষায় হয়, 
তবে এর অর্থ স্পষ্টভাবে ব�োঝা যাওয়া।

বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহই সুস্থ করেন। ঝাড়ফুঁকের নিজস্ব শক্তি নেই কাউকে সুস্থ 
করার; বরং আল্লাহ চাইলে সুস্থ হবে।[5]

[4]   সহিহ মুসলিম : ৪০৭৯।
[5]   ফাতওয়ায়ে শামী : ৬/৩৬৩; বাইহাকি : ৩/৩৫১; ফাতহুল বারি : ১০/২০৬।
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খেয়াল করার বিষয় হল�ো, রুকইয়ার মাঝে প্রয়�োগকৃত সকল পদ্ধতি সরাসরি 
হাদীসে বর্ণিত—এমন ধারণা করার সুয�োগ নেই। আর এটি জরুরিও নয়। কারণ 
এটি একপ্রকার চিকিৎসা, যা অনেক ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীল। তবে 
ম�োটাদাগে এতে যে নীতির প্রতি লক্ষ রাখা হয়—তা হল�ো, ক�োন�ো পদ্ধতিই যাতে 
কুরআন-সুন্নাহর বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়; আর এমন ক�োন�ো অস্পষ্ট 
বিষয় যেন না থাকে, যার ভাল�োমন্দ যাচাই করা অসম্ভব।[6] মূলত যারা একে 
‘শারঈ চিকিৎসা’ বলেন, তারা এই দৃষ্টিক�োণ থেকেই বলেন।

সুন্নাহসম্মত যত রুকইয়াহ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সঙ্গীরা আমাদের জন্য 
সর্বোত্তম আদর্শ। ইহল�ৌকিক এবং পারল�ৌকিক মুক্তি ও সফলতার জন্য তাঁদের 
পদাঙ্ক অনুসরণ করা প্রতিটি মুমিনের জন্য অপরিহার্য। তাই এবার আমরা রুকইয়ার 
কিছু পদ্ধতি দেখব—যেগুল�ো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং 
সাহাবায়ে কেরাম থেকেই পাওয়া যায়।

তবে সতর্কতাস্বরূপ একটা বিষয় প্রথমেই বলে নেয়া উচিত। এখানে রুকইয়ার 
যেসব পদ্ধতি সম্পর্কে আল�োচনা হবে, এর মধ্যে যেগুল�োতে র�োগীকে স্পর্শ করার 
কথা এসেছে, সেগুল�ো সাধারণভাবে গাইরে মাহরামদের ওপর রুকইয়াহ করার 
ক্ষেত্রে প্রয�োজ্য নয়। গাইরে মাহরামদের ক্ষেত্রে এমন ক�োন�ো পদ্ধতি অনুসরণ 
করতে হবে, যা-তে তাকে হাত দ্বারা স্পর্শ করার ক�োন�ো প্রয়�োজনীয়তা দেখা 
দেবে না। যেমন : শুধু কুরআন থেকে তিলাওয়াত করা কিংবা তিলাওয়াত করে 
ফুঁ দেয়া প্রভৃতি।

১. দুআ, আল্লাহর নাম অথবা কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করা। (ক�োন�ো ফুঁ 
দেয়া বা স্পর্শ করা ব্যতীত)

فَقَالَ يَا مَ ، 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل  ُ ى اللّٰ

َّ
بِيَّ صَل تَى النَّ �أ نَّ جِبْرِيلَ  بِي سَعِيدٍ ، �أ �أ  عَنْ 

كُلِّ مِنْ   ، رْقِيكَ  �أ  ِ بِاسْمِ اللّٰ  : قَالَ   ، نَعَمْ   : فَقَالَ  ؟  اشْتَكَيْتَ   : دُ   مُحَمَّ
بِاسْمِ يَشْفِيكَ   ُ اللّٰ  ، حَاسِدٍ  عَيْنِ  وْ  �أ نَفْسٍ  كُلِّ  شَرِّ  مِنْ   ، يُؤْذِيكَ   شَيْءٍ 

[6]   ইমাম মুহাম্মাদ  বলেছেন:
ن يرقى به

أ
ما ما كان لا يعرف من الكلام فلا ينبغي �

أ
، ف� ن و ما كان من ذكر اللّٰ

آ
س بالرقي بما كان في القر�

أ
لا ب�

অর্থ : কুরআনের আয়াত ও আল্লাহর যিকির দ্বারা ঝাড়ফুঁক করতে সমস্যা নেই। তবে যার অর্থ অস্পষ্ট, তা 
দিয়ে ঝাড়ফুঁক করা নিষেধ (কেননা তা শিরকমুক্ত কি না জানা নেই)। (মুয়াত্তা মুহাম্মাদ, ৩৭৩-৩৭৪ পৃ.)
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رْقِيكَ �أ  ِ اللّٰ

অর্থ : আবু সাঈদ খুদরি  বর্ণনা করেন, জিবরীল  রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললেন, ‘হে মুহাম্মাদ, আপনি কি অসুস্থতা 
ব�োধ করছেন?’ তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ।’ তখন জিবরীল  বললেন,

حَاسِدٍ عَينِْ  وْ 
َ
أ نفَْسٍ  كلُِّ  شَرِّ  مِنْ   ، يؤُْذِيكَ  شَيْءٍ  كلُِّ  مِنْ   ، رْقيِكَ 

َ
أ هِ 

ٰ
اللّ  بِاسْمِ 

رْقيِكَ
َ
أ هِ 

ٰ
اللّ بِاسْمِ  يشَْفِيكَ  هُ 

ٰ
اللّ  ،

‘আমি আপনাকে আল্লাহর নামে রুকইয়াহ করছি, সেসব জিনিস থেকে—যা 
আপনাকে কষ্ট দিচ্ছে। সকল প্রাণের অনিষ্ট কিংবা হিংসুকের বদনজর থেকে 
আল্লাহ আপনাকে আর�োগ্য দান করুন; আমি আল্লাহর নামে রুকইয়াহ করছি।’[7]

ابِتٌ
َ
ث فَقَالَ  مَالِكٍ  بْنِ  نَسِ  �أ ى 

َ
عَل ابِتٌ 

َ
وَث نَا  �أ تُ 

ْ
دَخَل قَالَ  عَزِيزِ 

ْ
ال عَبْدِ   عَنْ 

ُ ى اللّٰ
َّ
صَل  ِ رَسُولِ اللّٰ يَةِ 

ْ
بِرُق رْقِيكَ  �أ  

َ
ل �أ نَسٌ  �أ فَقَالَ  اشْتَكَيْتُ  حَمْزَةَ  بَا  �أ  يَا 

نْتَ �أ اشْفِ  بَاسِ 
ْ
ال هِبَ 

ْ
مُذ اسِ  النَّ رَبَّ  هُمَّ 

ّٰ
الل قَالَ  ى 

َ
بَل قَالَ  مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
 عَل

سَقَمًا يُغَادِرُ   
َ

شِفَاءً ل نْتَ  �أ  
َّ

إِل شَافِيَ   
َ

افِي ل الشَّ

অর্থ : আবদুল আযীয থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং সাবিত একবার 
আনাস ইবনু মালিক -এর নিকট যাই। সাবিত বললেন, ‘হে আবু হামযা, আমি 
অসুস্থ হয়ে পড়েছি।’ তখন আনাস  বললেন, ‘আমি কি তোমাকে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রুকইয়াহ দিয়ে রুকইয়াহ করব না?’ তিনি 
বললেন, ‘নিশ্চয়ই!’ তখন আনাস  বললেন,

شِفَاءً نتَْ 
َ
أ ا 

َ ّ ل إِ شَافيَِ  لاَ  افيِ 
َ

الشّ نتَْ 
َ
أ اشْفِ  البَْاسِ  مُذْهِبَ  اسِ 

َ
النّ رَبَّ  هُمَّ 

ٰ
 اللّ

سَقمًَا يغَُادِرُ  لاَ 
‘হে আল্লাহ, হে মানুষের রব, হে ব্যথা নিবারণকারী, আপনি আর�োগ্য দান করুন। 
আপনিই ত�ো আর�োগ্যদাতা। আপনি ব্যতীত আর ক�োন�ো আর�োগ্য দানকারী নেই। 
এমন আর�োগ্য দিন, যা কোন�ো রোগ অবশিষ্ট রাখে না।’[8]

অপর এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা বাকারা পড়ার 
ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়েছেন—

[7]   মুসলিম : ৪০৬৩।
[8]   বুখারি : ৫৪১০।



22  •  রুকইয়াহ

يْهِ
َ
عَل  ُ اللّٰ ى 

َّ
صَل  ِ اللّٰ رَسُولَ  سَمِعْتُ  قَالَ  بَاهِلِيُّ 

ْ
ال مَامَةَ  �أ بُو  �أ نِي 

َ
ث  حَدَّ

َ
وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَل  

ٌ
بَرَكَة هَا 

َ
خْذ �أ بَقَرَةِ فَإِنَّ 

ْ
ال رَءُوا سُورَةَ 

ْ
يَقُولُ  ... اق مَ 

َّ
 وَسَل

حَرَةُ السَّ ةَ 
َ
ل
َ
بَط

ْ
ال نَّ  �أ غَنِي 

َ
بَل مُعَاوِيَةُ  قَالَ  ةُ 

َ
ل
َ
بَط

ْ
ال تَسْتَطِيعُهَا 

অর্থ : আবু উমামা বাহিলি  থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন, ‘ত�োমরা সূরা বাকারা তিলাওয়াত কর�ো। কেননা, তা গুরুত্বের 
সাথে গ্রহণ করা বরকতের এবং ছেড়ে দেয়া আফসোসের। আর বাতিলরা তার 
সাথে পেরে ওঠে না।’ বর্ণনাকারী মুয়াবিয়া  বলেন, ‘আমার নিকট প�ৌঁছেছে, 
এখানে বাতিল অর্থ জাদুকর।’[9]

জিন, জাদু এবং ওয়াসওয়াসা-আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য নিয়মিত সূরা বাকারা 
তিলাওয়াত করা খুব উপকারী।

২. তিলাওয়াত করার পর ফুঁ দেয়া।

تُ
ْ
فَقُل مَةَ 

َ
سَل سَاقِ  فِي  ضَرْبَةٍ  رَ 

َ
ث �أ يْتُ  رَ�أ قَالَ  عُبَيْدٍ  بِي  �أ بْنُ  يَزِيدُ  نَا 

َ
ث  حَدَّ

بِي تِيَ 
أ
فَ� مَةُ 

َ
سَل صِيبَ  �أ اسُ  النَّ فَقَالَ  خَيْبَرَ  يَوْمَ  صَابَتْنِي  �أ قَالَ  هَذِهِ   مَا 

اشْتَكَيْتُهَا فَمَا  نَفَثَاتٍ  ثَ 
َ

ل
َ
ث فِيَّ  فَنَفَثَ  مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ ى اللّٰ

َّ
صَل  ِ  رَسُولُ اللّٰ

اعَةِ السَّ ى  حَتَّ

অর্থ : ইয়াযিদ ইবনু আবি উবাইদা -এর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা 
আমি সালামা -এর পায়ের গ�োছায় একটি ক্ষত চিহ্ন দেখে বললাম, ‘এটা কী?’ 
তিনি বলেন, ‘খায়বার যুদ্ধে এখানে আঘাত পেয়েছিলাম। ল�োকেরা বলতে লাগল, 
সালামা মরে যাচ্ছে। এরপর আমাকে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট 
নেয়া হলে তিনি আমার ক্ষতস্থানে তিন বার ফুঁ দিলেন। যার ফলে আজ পর্যন্ত আমি 
সেখানে ক�োন�োপ্রকার ব্যথা অনুভব করিনি।’[10]

৩. র�োগীর মাথায় অথবা আক্রান্ত অঙ্গে হাত রেখে তিলাওয়াত করা।
ُ ى اللّٰ

َّ
ِ صَل رَسُولِ اللّٰ ى 

َ
إِل شَكَا  هُ  نَّ �أ قَفِيِّ ،  الثَّ عَاصِ 

ْ
ال بِي  �أ بْنِ  عُثْمَانَ   عَنْ 

ِ اللّٰ رَسُولُ  هُ 
َ
ل فَقَالَ   ، مَ 

َ
سْل �أ  

ُ
مُنْذ جَسَدِهِ  فِي  يَجِدُهُ  وَجَعًا  مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
 عَل

ْ
وَقُل  ، جَسَدِكَ  مِنْ  مَ 

َّ
ل
أ
تَ� ذِي 

َّ
ال ى 

َ
عَل يَدَكَ  ضَعْ    : مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ ى اللّٰ

َّ
 صَل

[9]   মুসলিম : ১৩৩৭।
[10]   বুখারি : ৩৪৬৯।
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مَا شَرِّ  مِنْ  وَقُدْرَتِهِ   ِ اللّٰ ةِ  بِعِزَّ  
ُ

عُوذ �أ اتٍ  مَرَّ سَبْعَ   
ْ

وَقُل  ، ا 
ً
ث

َ
ل

َ
ث  ِ اللّٰ  بِاسْمِ 

مُرُ
آ
�  

ْ
زَل مْ �أ

َ
فَل ُ مَا كَانَ بِي ،  هَبَ اللّٰ

ْ
ذ

أ
تُ ، فَ�

ْ
فَفَعَل حَاذِرُ ، قَالَ :  جِدُ وَ�أ  �أ

وَغَيْرَهُمْ هْلِي ،  �أ ، بِهِ 

অর্থ : উসমান ইবনু আবিল আস  থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তার শরীরের একধরনের ব্যথার ব্যাপারে বললেন, যা 
তিনি ইসলাম গ্রহণ করার সময় থেকে অনুভব করছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন,

‘ত�োমার শরীরের যে জায়গায় ব্যথা হয়, তার ওপর ত�োমার হাত রেখে তিন বার 
বলবে,

ه
ٰ
(বিসমিল্লাহ) بِاسْمِ اللّ

এবং সাত বার বলবে,

حَاذِرُ
ُ
وَأ جِدُ 

َ
أ مَا  شَرِّ  مِنْ  وَقُدْرَتِهِ  هِ 

ٰ
اللّ ةِ  بِعِزَّ عُوذُ 

َ
 أ

আমি আল্লাহর সম্মান এবং তাঁর ক্ষমতার আশ্রয় নিচ্ছি, যা আমি অনুভব করি 
এবং যা আশঙ্কা করি, তার অকল্যাণ থেকে।’[11]

৪. পড়ার পরে হাতে ফুঁ দিয়ে আক্রান্ত স্থানে বা পুর�ো শরীরে হাত বুলিয়ে নেয়া।
ُ اللّٰ ى 

َّ
صَل  ِ اللّٰ رَسُولَ  نَّ  �أ مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ اللّٰ ى 

َّ
صَل بِيِّ  النَّ زَوْجِ  عَائِشَةَ   عَنْ 

ا مَّ
َ
فَل وَيَنْفُثُ  اتِ 

َ
ذ مُعَوِّ

ْ
ال بِ نَفْسِهِ  فِي  يَقْرَ�أ  اشْتَكَى  ا 

َ
إِذ كَانَ  مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
 عَل

بَرَكَـتِهَا رَجَاءَ  يَدِهِ  بِ يْهِ 
َ
عَل مْسَحُ  وَ�أ يْهِ 

َ
عَل رَ�أ 

ْ
ق �أ كُنْتُ  وَجَعُهُ  اشْتَدَّ 

অর্থ : আয়িশা -এর সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
ক�োন�ো ব্যথা অনুভব করলে নিজেই ‘মুআওয়িযাত’ সূরাগুল�ো (অর্থাৎ সূরা নাস 
ও ফালাক) পড়ে ফুঁ দিতেন। ব্যথা বৃদ্ধি পেলে আমি সেগুল�ো পড়ে তাঁর হাতে ফুঁ 
দিয়ে ব্যথার স্থানে বুলিয়ে দিতাম বরকত লাভের আশায়।[12]

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে যেহেতু বরকত আছে, 
তাই নিজের হাত ব�োলান�োর বদলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 

[11]   মুসলিম : ৪০৮৯; তিরমিযি : ২০০৬।
[12]   আবু দাউদ : ৩৯০২।
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হাতে ফুঁ দিয়ে সেটা ব্যথার জায়গায় বুলিয়ে দিতেন। বুখারিতে এই হাদীসের সাথে 
আরেকটু বর্ধিত হয়েছে,

بِهِمَا يَمْسَحُ  مَّ 
ُ
ث يَدَيْهِ  ى 

َ
عَل يَنْفِثُ  كَانَ  قَالَ  يَنْفِثُ  كَيْفَ  هْرِيَّ  الزُّ تُ 

ْ
ل
أ
 فَسَ�

جْهَهُ وَ

...যুহরী -কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম কিভাবে ফুঁ দিতেন? তিনি বললেন, দুই হাতে ফুঁ দিতেন, এরপর চেহারায় 
হাত বুলিয়ে নিতেন।[13]

৫. ফুঁ দেয়া ছাড়াই আক্রান্ত স্থানে কেবল হাত ব�োলান�ো।
ُ

ذ يُعَوِّ كَانَ  مَ 
َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ اللّٰ ى 

َّ
صَل بِيَّ  النَّ نَّ  �أ عَنْهَا    ُ اللّٰ رَضِيَ  عَائِشَةَ   عَنْ 

هِبْ
ْ

ذ �أ  ، اسِ  النَّ رَبَّ  هُمَّ 
ّٰ
الل  : وَيَقُولُ   ، يُمْنَى 

ْ
ال بِيَدِهِ  يَمْسَحُ  هْلِهِ  �أ  بَعْضَ 

يُغَادِرُ  
َ

ل شِفَاءً   ، شِفَاؤُكَ   
َّ

إِل شِفَاءَ   
َ

ل  ، افِي  الشَّ نْتَ  وَ�أ اشْفِهِ  بَاسَ 
ْ
 ال

سَقَمًا ‏

অর্থ : হযরত আয়িশা  থেকে বর্ণিত, নবি কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম পরিবারের অসুস্থদের ওপর ঝাড়ফুঁক করতেন এভাবে : ডান হাত বুলিয়ে 
দিতেন আর পড়তেন, ‘হে আল্লাহ, মানুষের পালনকর্তা, আপনি যন্ত্রণা নিবারণ 
করুন। তাকে সুস্থতা দান করুন। আপনিই ত�ো সুস্থতা প্রদানকারী। আপনার প্রদত্ত 
সুস্থতাই প্রকৃত সুস্থতা। এমন সুস্থতা দান করুন, যাতে ক�োন�ো র�োগই আর অবশিষ্ট 
না থাকে।’[14]

৬. ওষুধ, পানি, লবণ, মাটি অথবা এরকম কিছুতে রুকইয়াহ করে সেটা ব্যবহার 
করা।

ي ، ِ
ّ
يُصَل وَهُوَ  عَقْرَبٌ  مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ ى اللّٰ

َّ
صَل بِيَّ  النَّ دَغَتِ 

َ
ل  : قَالَ  عَلِيٍّ   عَنْ 

مَّ دَعَا
ُ
 غَيْرَهُ ، ث

َ
يًا ، وَل ِ

ّ
 تَدَعُ مُصَل

َ
عَقْرَبَ ، ل

ْ
ُ ال عَنَ اللّٰ

َ
ل ا فَرَغَ قَالَ :  مَّ

َ
 فَل

ْ
كَافِرُونَ ، وَ قُل

ْ
هَا ال يُّ  يَا�أ

ْ
يْهَا ، وَيَقْرَ�أ : قُل

َ
حٍ ، وَجَعَلَ يَمْسَحُ عَل

ْ
 بِمَاءٍ وَمِل

اسِ بِرَبِّ النَّ  
ُ

عُوذ �أ  
ْ

قِ ، وَ قُل
َ
فَل

ْ
ال بِرَبِّ   

ُ
عُوذ �أ

অর্থ : আলি  বর্ণনা করেন, একটি বিচ্ছু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 

[13]   বুখারি : ৫৪০৩।
[14]   বুখারি : ৫৩২৯।
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সাল্লামকে নামাজরত অবস্থায় দংশন করল। নামাজ শেষ করে তিনি সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘আল্লাহ তাআলা বিচ্ছুকে অভিশপ্ত করুন; এটা 
নামাজি কিংবা বেনামাজি—কাউকে ছাড় দেয় না।’ তারপর তিনি পানি আর লবণ 
আনতে বললেন এবং সূরা কাফিরুন, ফালাক, নাস পড়তে লাগলেন আর আহত 
স্থানে লবণ-পানি দ্বারা মালিশ করতে লাগলেন।[15]

ক�োন�ো ক�োন�ো বর্ণনায় শুধু সূরা ফালাক এবং সূরা নাসের কথা আছে। আর 
ক�োন�োটায় তা উল্লেখিত হয়েছে এভাবে—পানিতে লবণ গুলিয়ে ওই জায়গায় 
ঢালছিলেন এবং চার কুল তথা সূরা কাফিরুন, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক, সূরা 
নাস পড়ছিলেন।

আরেকটি হাদীস—

مَ
َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ اللّٰ ى 

َّ
صَل  ِ اللّٰ رَسُولِ  عَنْ  اسٍ  شَمَّ بْنِ  قَيْسِ  بْنِ  ابِت 

َ
ث  قَالَ 

اكْشِفْ فَقَالَ  مَرِيضٌ  وَهُوَ  حْمَدُ  �أ قَالَ  قَيْسٍ  بْنِ  ابِتِ 
َ
ث ى 

َ
عَل دَخَلَ  هُ  نَّ  �أ

مِنْ تُرَابًا   
َ

خَذ �أ مَّ 
ُ
ث اسٍ  شَمَّ بْنِ  قَيْسِ  بْنِ  ابِتِ 

َ
ث عَنْ  اسِ  النَّ رَبَّ  سَ 

أ
بَ�

ْ
 ال

يْهِ
َ
عَل هُ  وَصَبَّ مَاءٍ  بِ يْهِ 

َ
عَل نَفَثَ  مَّ 

ُ
ث قَدَحٍ  فِي  هُ 

َ
فَجَعَل حَانَ 

ْ
 بَط

অর্থ : সাবিত ইবনু কাইস ইবনু শামমাস  থেকে বর্ণিত, তিনি একবার অসুস্থ 
ছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখতে আসেন। 
এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দুআটি পড়লেন,

اسِ
َ
النّ رَبَّ  سَ 

ْ
البَْأ اكَشِْفِ 

হে মানুষের প্রভু, র�োগমুক্ত করুন।

এরপর একটি পাত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাত্বহানের[16] 
এক মুঠ�ো মাটি রাখলেন, এরপর সেখানে পানি ঢাললেন এবং তাতে ফুঁ দিলেন। 
তারপর ওই পানি তার (সাবিত -এর) ওপর ঢেলে দেয়া হল�ো।[17]

উল্লেখ্য, এই হাদীসের সনদকে একদল মুহাদ্দিস দুর্বল বলেছেন; কেননা, সনদে 
ইউসুফ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু সাবিত রয়েছে। কিন্তু ইবনু হাজার  তাকে মাকবুল 

[15]   আল-মুজামুল আওসাত : ৫৮৮৬। বর্ণনাটির সনদ হাসান পর্যায়ের।
[16]   বাত্বহান মদীনার একটি উপত্যকার নাম। এক হাদীসে এসেছে, বাত্বহান জান্নাতের প্রণালীসমূহের মধ্যে 
একটি প্রণালীতে অবস্থিত (সিলসিলাতুস সহিহাহ : ২/৪১১)। বাত্বহানের মাটির যে আলাদা উপকারিতা 
আছে, তা এখান থেকেও বুঝে আসে।—সম্পাদক।
[17]   আবু দাউদ : ৩৮৮৫।
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বা গ্রহণীয় বলেছেন। এ ছাড়াও এর বিপরীত ক�োন�ো বক্তব্য অন্য ক�োন�ো হাদীস 
দ্বারা প্রমাণিত নয়; বরং অন্য অনেক হাদীস এর সমর্থন করে—যেমন, পরবর্তী 
হাদীসে উল্লেখিত পদ্ধতিটিই লক্ষণীয়। সব মিলিয়ে এটা দলিল হিসেবে উল্লেখয�োগ্য 
ও আমলয�োগ্য। আরবের শাইখ বিন বায  রুকইয়ার গ�োসল এবং পানিপান 
প্রসঙ্গে আল�োচনা করতে গিয়ে দলিল হিসেবে এই হাদীসটাই উল্লেখ করেছেন।

এ ছাড়া এখানে মূলত ওষুধ এবং রুকইয়ার মধ্যে সমন্বয় করা হয়েছে। আর এ দুট�ো 
স্বতন্ত্রভাবে সুন্নত। এ বিষয়ে পরের হাদীসটিও লক্ষণীয়।

نْسَانُ ِ
ْ

ا اشْتَكَى ال
َ

مَ كَانَ إِذ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللّٰ

َّ
ِ صَل نَّ رَسُولَ اللّٰ  عَنْ عَائِشَةَ �أ

مَ
َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ ى اللّٰ

َّ
بِيُّ صَل النَّ قَالَ  وْ جُرْحٌ  �أ  

ٌ
قَرْحَة بِهِ  كَانَتْ  وْ  �أ مِنْهُ  يْءَ   الشَّ

تُرْبَةُ  ِ بِاسْمِ اللّٰ رَفَعَهَا  مَّ 
ُ
ث رْضِ 

أَ ْ
بِال ابَتَهُ  سَبَّ سُفْيَانُ  وَوَضَعَ  ا 

َ
هَكَذ  بِإِصْبَعِهِ 

شَيْبَةَ بِي  �أ ابْنُ  قَالَ  نَا  رَبِّ نِ 
ْ

بِإِذ سَقِيمُنَا  بِهِ  لِيُشْفَى  بَعْضِنَا  بِرِيقَةِ  رْضِنَا   �أ
سَقِيمُنَا لِيُشْفَى  زُهَيْرٌ  وَقَالَ  يُشْفَى 

অর্থ : আয়িশা  বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
নিয়ম ছিল, মানুষ ক�োন�ো অসুস্থতা, ফ�োঁড়া কিংবা জখমের ব্যাপারে তাঁর কাছে 
বললে তিনি তাঁর আঙুলে (থুতু নিয়ে মাটিতে লাগিয়ে) এভাবে দুআ পড়তেন—

رَبِّنَا بِإِذْنِ  سَقِيمُنَا  بِهِ  ليُِشْفَى  بعَْضِنَا  بِرِيقةَِ  رْضِنَا 
َ
أ ترُْبةَُ  هِ 

ٰ
اللّ بِاسْمِ 

‘আল্লাহর নামে, আমাদের জমিনের মাটি আমাদের কারও লালার সাথে মিলিয়ে 
আমাদের প্রতিপালকের হুকুমে তা দিয়ে আমাদের র�োগীর আরোগ্য প্রাপ্তির 
উদ্দেশ্যে (ব্যবহার করছি)।’

(কথাটা ব�োঝাবার জন্য) হাদীসটির বর্ণনাকারী সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা  তাঁর 
শাহাদত আঙুল মাটিতে লাগাতেন, এরপর তুলে নিতেন। ইবনু আবি শাইবা 
-এর সূত্রে لِيُشْفَى এর স্থলে يُشْفَى বর্ণিত হয়েছে।[18]

৭. তিলাওয়াত করার পর থুতু দেয়া, অথবা হাতে থুতু নিয়ে আক্রান্ত স্থানে 
লাগান�ো।

يْهِ
َ
عَل  ُ اللّٰ ى 

َّ
صَل  ِ اللّٰ رَسُولِ  صْحَابِ  �أ مِنْ  ا 

ً
رَهْط نَّ  “�أ  : سَعِيدٍ  بِي  �أ  عَنْ 

، عَرَبِ 
ْ
ال حْيَاءِ  �أ مِنْ  بِحَيٍّ  وا 

ُ
نَزَل ى  حَتَّ سَافَرُوهَا  سَفْرَةٍ  فِي  قُوا 

َ
ل
َ
انْط مَ 

َّ
 وَسَل

[18]   মুসলিম : ৪০৬৯।
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فَسَعَوْا حَيِّ ، 
ْ
ال لِكَ 

َ
ذ دُ  سَيِّ دِغَ 

ُ
فَل فُوهُمْ ،  يُضَيِّ نْ  �أ بَوْا 

أ
فَ�  فَاسْتَضَافُوهُمْ ، 

هْطَ الرَّ ءِ 
َ

هَؤُل تَيْتُمْ  �أ وْ 
َ
ل  : بَعْضُهُمْ  فَقَالَ   ، شَيْءٌ  يَنْفَعُهُ   

َ
ل شَيْءٍ  بِكُلِّ  هُ 

َ
 ل

، تَوْهُمْ 
أ
فَ�  ، شَيْءٌ  مْ  بَعْضِهِ عِنْدَ  يَكُونَ  نْ  �أ هُ 

َّ
عَل

َ
ل بِكُمْ  وا 

ُ
نَزَل قَدْ  ذِينَ 

َّ
 ال

يَنْفَعُهُ  
َ

ل شَيْءٍ  بِكُلِّ  هُ 
َ
ل فَسَعَيْنَا  دِغَ ، 

ُ
ل دَنَا  سَيِّ إِنَّ  هْطُ  الرَّ هَا  يُّ �أ يَا   : وا 

ُ
 فَقَال

رَاقٍ
َ
ي ل ِ إِنِّ حَدٍ مِنْكُمْ شَيْءٌ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : نَعَمْ وَاللّٰ  عِنْدَ �أ

ْ
 شَيْءٌ ، فَهَل

ى حَتَّ كُمْ 
َ
ل بِرَاقٍ  نَا  �أ فَمَا   ، فُونَا  تُضَيِّ مْ 

َ
فَل اسْتَضَفْنَاكُمْ  قَدِ 

َ
ل  ِ وَاللّٰ كِنْ 

َ
وَل  ، 

قَ فَجَعَلَ
َ
ل
َ
فَانْط غَنَمِ ، 

ْ
ال مِنَ  قَطِيعٍ  ى 

َ
عَل حُوهُمْ 

َ
 ، فَصَال

ً
نَا جُعْل

َ
ل وا 

ُ
 تَجْعَل

، عِقَالٍ  مِنْ  نُشِطَ  مَا  نَّ
أ
كَ�

َ
ل ى  حَتَّ  ، مِينَ 

َ
عَال

ْ
ال رَبِّ   ِ لَِّ حَمْدُ 

ْ
ال وَيَقْرَ�أ   يَتْفُلُ 

حُوهُمْ
َ
صَال ذِي 

َّ
ال هُمُ 

َ
جُعْل وْفَوْهُمْ 

أ
فَ�  : قَالَ   ،  

ٌ
بَة

َ
قَل بِهِ  مَا  يَمْشِي  قَ 

َ
ل
َ
 فَانْط

تِيَ
أ
ى نَ� وا حَتَّ

ُ
 تَفْعَل

َ
ذِي رَقَى : ل

َّ
سِمُوا ، فَقَالَ ال

ْ
يْهِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : اق

َ
 عَل

مُرُنَا
أ
رَ مَا يَ�

ُ
ذِي كَانَ ، فَنَنْظ

َّ
هُ ال

َ
كُرَ ل

ْ
مَ فَنَذ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللّٰ

َّ
ِ صَل  رَسُولَ اللّٰ

هُ ، فَقَالَ : وَمَا
َ
كَرُوا ل

َ
مَ فَذ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللّٰ

َّ
ِ صَل ى رَسُولِ اللّٰ

َ
 ، فَقَدِمُوا عَل

بِسَهْمٍ مَعَكُمْ  لِي  وَاضْرِبُوا  سِمُوا 
ْ
اق صَبْتُمُ  �أ  

ٌ
يَة

ْ
رُق هَا  نَّ �أ “ يُدْرِيكَ 

অর্থ : আবু সাঈদ খুদরি  থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের একদল সাহাবি এক সফরে ছিলেন। একপর্যায়ে তাঁরা একটি আরব 
গ�োত্রের নিকট স্বল্পকালীন অবস্থান করেন এবং তাদের কাছে মেহমান হতে চান; 
কিন্তু তারা তাঁদের মেহমানদারি করতে অস্বীকৃতি জানায়। ঘটনাক্রমে সেই গ�োত্রের 
সর্দারকে সাপ দংশন করে। তারা তাকে সুস্থ করার জন্য সব রকম চেষ্টা-চিকিৎসা 
করে; কিন্তু ক�োন�ো লাভ হচ্ছিল না। তখন তাদের একজন বলল, ‘যারা ত�োমাদের 
কাছে এসেছিল, ত�োমরা যদি ওই দলের কাছে যেতে, তাহলে হয়ত�ো ভাল�ো হত�ো। 
হয়ত�ো তাদের কাছে কিছু থাকবে।’ তখন তারা এসে বলল, ‘হে দলের লোকেরা, 
আমাদের সর্দার দংশিত হয়েছেন। আমরা তার জন্য সব রকমের চেষ্টা করেছি; কিন্তু 
ক�োন�ো ফল হয়নি। তোমাদের কারও নিকট কি কিছু আছে?’ কাফেলার একজন 
বললেন, ‘হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আমি ঝাড়ফুঁক জানি। তবে আমরা ত�োমাদের নিকট 
মেহমান হতে চেয়েছিলাম; কিন্তু ত�োমরা আমাদের মেহমানদারি কর�োনি। তাই 
আল্লাহর কসম, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত ঝাড়ফুঁক করব না, যতক্ষণ না তোমরা আমার 
জন্য পারিশ্রমিক নির্ধারণ করবে।’ তখন তারা বিনিময়স্বরূপ একপাল বকরি দিতে 
সম্মত হল�ো। তারপর সেই সাহাবি সেখানে গেলেন এবং সূরা ফাতিহা পড়ে থুতু 
দিতে থাকলেন। অবশেষে সে ব্যক্তি এমন সুস্থ হল�ো, যেন বন্ধন থেকে মুক্ত হল�ো। 
সে এমনভাবে চলাফেরা করতে লাগল, যেন তার কোন�ো রোগই নেই।
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বর্ণনাকারী বলেন, তখন তারা যে পারিশ্রমিক ঠিক করেছিল—তা পরিশ�োধ করল। 
এরপর সাহাবিদের মধ্যে একজন বললেন, ‘এগুল�ো বণ্টন করে দাও।’ তখন যিনি 
ঝাড়ফুঁক করেছিলেন, তিনি বললেন, ‘যতক্ষণ না আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গিয়ে এই ঘটনা জানাচ্ছি, ততক্ষণ আমরা বণ্টন 
করব না।’ তারপর তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট 
এসে ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন, ‘তুমি কী করে জানলে যে, এটা (সূরা 
ফাতিহা) একটা রুকইয়াহ? তোমরা ঠিকই করেছ�ো। ত�োমরা এগুল�ো বণ্টন করে 
নাও এবং সাথে আমার জন্যও এক ভাগ রেখ�ো।’[19]

رَسُولِ عِنْدِ  مِنْ  نَا 
ْ
بَل

ْ
ق �أ قَالَ  هِ  عَمِّ عَنْ  مِيمِيِّ  التَّ تِ 

ْ
ل الصَّ بْنِ  خَارِجَةَ   عَنْ 

نَا
ْ
نْبِئ �أ ا  إِنَّ وا 

ُ
فَقَال عَرَبِ 

ْ
ال مِنْ  حَيٍّ  ى 

َ
عَل تَيْنَا 

أ
فَ� مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ اللّٰ ى 

َّ
صَل  ِ  اللّٰ

يَةٍ
ْ
وْ رُق  عِنْدَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ �أ

ْ
خَيْرٍ فَهَل جُلِ بِ ا الرَّ

َ
تُمْ مِنْ عِنْدِ هَذ

ْ
كُمْ قَدْ جِئ نَّ  �أ

فِي بِمَعْتُوهٍ  فَجَاءُوا  قَالَ  نَعَمْ  نَا 
ْ
فَقُل قَالَ  قُيُودِ 

ْ
ال فِي  مَعْتُوهًا  عِنْدَنَا   فَإِنَّ 

مَا
َّ
كُل ةً  وَعَشِيَّ غُدْوَةً  امٍ  يَّ �أ ةَ 

َ
ث

َ
ل

َ
ث كِـتَابِ 

ْ
ال فَاتِحَةَ  يْهِ 

َ
عَل تُ  فَقَرَ�أ قَالَ  قُيُودِ 

ْ
 ال

وْنِي
َ
عْط

أ
فَ� قَالَ  عِقَالٍ  مِنْ  نَشَطَ  مَا  نَّ

أ
فَكَ� فُلُ 

ْ
ت �أ مَّ 

ُ
ث بُزَاقِي  جْمَعُ  �أ  خَتَمْتُهَا 

ْ
كُل فَقَالَ  مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ اللّٰ ى 

َّ
صَل  ِ اللّٰ رَسُولَ  لَ 

أ
سْ� �أ ى  حَتَّ  

َ
ل تُ 

ْ
فَقُل  

ً
 جُعْل

حَقٍّ يَةِ 
ْ
بِرُق تَ 

ْ
كَل �أ قَدْ 

َ
ل بَاطِلٍ  يَةِ 

ْ
بِرُق كَلَ  �أ مَنْ  عَمْرِي 

َ
فَل

অর্থ : খারিজা ইবনু সালত তামিমি  থেকে তাঁর চাচার সূত্রে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে ফেরার 
পথে আরবের একটি জনপদে প�ৌঁছলাম। তারা বলল, ‘আমরা সংবাদ পেয়েছি 
যে, আপনারা এ ব্যক্তি (নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছ থেকে 
কল্যাণকর কিছু নিয়ে এসেছেন। আপনাদের কারও ক�োন�ো ওষুধ বা ঝাড়ফুঁকের 
কিছু জানা আছে কি? কারণ, আমাদের নিকট একটি পাগল আছে, যাকে আমরা 
বেঁধে রেখেছি।’ আমরা বললাম, ‘হ্যাঁ।’ তখন তারা বাঁধা অবস্থায় এক পাগলকে 
নিয়ে এল। আমি তিন দিন সকাল-সন্ধ্যা তার ওপর সূরা ফাতিহা পড়লাম। প্রতিবার 
পড়া শেষে থুতু ছিটিয়ে দিলাম। তাতে সে (এমনভাবে সুস্থ হল�ো) যেন বন্দিদশা 
থেকে মুক্তি লাভ করল। এরপর তারা আমাকে কিছু বিনিময় দিল�ো। আমি বললাম, 
‘না; আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করার 
আগে এটা গ্রহণ করতে পারি না।’ এই ঘটনা শুনে তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ‘এগুল�ো তুমি খেতে পার�ো। আমার জীবনের 

[19]   বুখারি : ৫৩৩৫।
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শপথ, ল�োকজন ত�ো বাতিল ঝাড়ফুঁক দিয়ে র�োজগার করে। আর তুমি হক 
রুকইয়াহ দ্বারা র�োজগার করেছ�ো।’[20]

৮. একাধিক পদ্ধতির মধ্যে সমন্বয় করা এবং পরপর কয়েকদিন রুকইয়াহ করা।

ওপরে উল্লেখিত হাদীসসমূহ অনেকগুল�ো সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যার ক�োন�োটায় 
ফুঁ দেয়ার কথা বলা হয়েছে, ক�োন�োটায় থুতু দেয়ার কথা বা থুতু ছিটান�োর কথা 
এসেছে, ক�োন�োটায় আবার থুতু নিয়ে সাপে কাটার স্থানে লাগান�ো এবং বারবার 
হাত ব�োলান�োর কথা এসেছে। অন্য বর্ণনায় উক্ত সাহাবিদ্বয় কর্তৃক সাত বার সূরা 
ফাতিহা পড়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। সবগুল�ো সূত্র একত্র করলে ব�োঝা যায়, 
সাহাবায়ে কেরাম রুকইয়ার একাধিক পদ্ধতি একত্রে প্রয়�োগ করেছেন। তাই 
রুকইয়ার কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য আমরাও একসাথে কয়েকটি পদ্ধতি অনুসরণ 
করতে পারি।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আলিমরা ওপরের দুট�ো পদ্ধতি (ফুঁ দেয়া এবং থুতু 
দেয়া)-এর মধ্যে এভাবে সমন্বয় করেন—এমনভাবে ফুঁ দেয়া, যেন সাথে হালকা 
থুতুও বেরিয়ে আসে। এটা রুকইয়ার পর শুধু ফুঁ দেয়ার চাইতে অধিক উপকারী। 
এরপর আবার পানিতে ফুঁ দিয়ে ব্যবহার করতে বলা যায়।

আর হ্যাঁ, ফুঁ-এর সাথে থুতু বেরিয়ে আসা মানে একদলা থুতু বের করা নয়; বরং 
জিহ্বা ভিজিয়ে নিয়ে একটু জ�োরে ফুঁ দেয়া, যাতে স্প্রের মত�ো সামান্য থুতু বেরিয়ে 
আসে। যেমনটা এই গ্রন্থের ওয়াসওয়াসার অধ্যায়ে বলা হয়েছে, নামাজের মাঝে 
শয়তান ওয়াসওয়াসা দিলে বামে তিন বার থুতু ফেলা।[21] কিন্তু কেউ যদি মসজিদে 
অবস্থানরত হয়, তখন সে নিশ্চয়ই একদলা থুতু ফেলবে না। আশা করি বিষয়টি 
স্পষ্ট হয়েছে।

রুকইয়াহ সাপ্লিমেন্টারি

এ পর্যায়ে আমরা কিছু ওষুধ বা ঔষধি গুণসম্পন্ন ও বরকতময় খাদ্য, বস্তু, লতা-
পাতা ইত্যাদির সাথে পরিচিত হব—যা রুকইয়ার সাথে ব্যবহৃত হয়। তবে খেয়াল 
করার বিষয় হচ্ছে, এগুল�ো রুকইয়াহ না; বরং রুকইয়ার সম্পূরক বা কার্যকারিতা 
বর্ধক বস্তু। মূল রুকইয়াহ হচ্ছে সেসব কাজ—যা আমরা একটু আগে বর্ণনা করলাম। 
আর মনে রাখা উচিত, রুকইয়ার সাথে এসব ব্যবহার করতেই হবে—এমন নয়। 

[20]   আবু দাউদ : ৩৪২০।
[21]   মুসলিম : ৪০৮৩।
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বরং যদি এর ক�োন�োটা সহজলভ্য হয় এবং তার ব্যবহার সম্পর্কে আপনার জানা 
থাকে, তখন চাইলে রুকইয়ার সাপ্লিমেন্ট[22] হিসেবে এসব ব্যবহার করতে পারেন।

পানি অথবা অন্য ক�োন�ো বস্তু রুকইয়ার উপয�োগী হিসেবে প্রস্তুত করার কয়েকটি 
পদ্ধতি রয়েছে। যথা : 
১. তিলাওয়াত করে ফুঁ দেয়া। 
২. তিলাওয়াত করে হালকা থুতু ছিটান�ো। 
৩. তিলাওয়াত করে সামান্য থুতু-সহ ফুঁ দেয়া। 
৪. পাত্রের কাছে মুখ নিয়ে স্বশব্দে তিলাওয়াত করা, যাতে পড়ার আওয়াজ পানি 

বা ওই বস্তুটিতে প�ৌঁছে। 
৫. পানিতে হাত বা আঙুল রেখে তিলাওয়াত করা।

প্রয়�োজন অনুযায়ী আপনি এসবের মাঝে যেক�োন�ো পদ্ধতি অনুসরণ করে সাপ্লিমেন্ট 
প্রস্তুত করতে পারেন। এ ছাড়া পূর্বে প্রস্তুতকৃত পানি অন্য পানির সাথে মিশিয়েও 
ব্যবহার করতে পারেন, সে ক্ষেত্রে হয়ত�ো উপকারিতা কিছুটা কমে আসবে।

আরেকটা বিষয় হচ্ছে, এসব পানি, তেল ইত্যাদি সাপ্লিমেন্ট প্রস্তুত করার পর 
দীর্ঘদিন রেখে দেয়া উচিত না। যত তাড়াতাড়ি ব্যবহার করা যায়, ততই ভাল�ো। এ 
ছাড়া এক বার দুআ-পড়া বস্তুতে চাইলে পুনরায় দুআ পড়া যাবে, কিংবা প্রয়�োজনে 
দৈনন্দিনের সাধারণ কাজেও এই জিনিসগুল�ো ব্যবহার করা যাবে। এতে সমস্যা 
নেই।

যা হ�োক, আমরা এবার মূল আল�োচনায় প্রবেশ করি।

১. রুকইয়ার পানি১. রুকইয়ার পানি

ক. পানির মাঝে সবচেয়ে উত্তম হল�ো যমযমের পানি। যমযমের পানিতে শিফা 
রয়েছে; ওপরন্তু এর ওপর রুকইয়ার আয়াত পড়া হলে তার উপকারিতা বেড়ে যায় 
আরও বহুগুণ।

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস  থেকে বর্ণিত,

مَ قَالَ : “ خَيْرُ مَاءٍ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللّٰ

َّ
ِ صَل نَّ رَسُولَ اللّٰ اسٍ ، �أ  عَنْ ابْنِ عَبَّ

قْمِ عْمِ ، وَشِفَاءٌ مِنَ السُّ
ُّ
عَامٌ مِنَ الط

َ
يهِ ط رْضِ مَاءُ زَمْزَمٍ فِ

أَ ْ
ى وَجْهِ ال

َ
، عَل

[22]   সহয�োগী পথ্য। চিকিৎসার গতি বাড়াতে, ঔষধের উপকারিতা বাড়াতে যা ব্যবহার করা হয়।
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘পৃথিবীর বুকে সর্বোত্তম 
পানি হচ্ছে যমযমের পানি, যা-তে রয়েছে ক্ষুধার্তের জন্য খাদ্য এবং অসুস্থতা 
থেকে আর�োগ্য।’[23]

জাবির বিন আবদুল্লাহ  কর্তৃক বর্ণিত,

مَ
َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ اللّٰ ى 

َّ
صَل  ِ اللّٰ رَسُولَ  سَمِعْتُ  قال:   ِ اللّٰ عَبْدِ  بْنِ  جَابِرِ   عَنْ 

هُ
َ
ل شُرِبَ  لِمَا  زَمْزَمَ  مَاءُ  يَقُولُ 

তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে 
শুনেছি, ‘যমযমের পানি যে নিয়তে পান করা হবে, তা তার জন্যই (কার্যকরী 
হবে)।’[24]

খ. যমযমের পানির পর উত্তম হচ্ছে বৃষ্টির পানি। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

0 ﴾۹﴿ۙ الحَۡصِیۡدِ  حَبَّ  وَّ  تٍ 
ٰ

جَنّ بِهٖ  ۢۡبَتۡنَا  فَاَن بٰرَکاً  مُّ مَآءً  مَآءِ  السَّ مِنَ  لنَۡا  نزََّ وَ 
‘আমি আকাশ থেকে বরকতময় বৃষ্টি বর্ষণ করি। আর তা দ্বারা বাগান ও ফসল 
উদ্গত করি—যা আহরণ করা হয়।’[25]

এ ছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘটনা লক্ষণীয় :

قَالَ رٌ 
َ
مَط مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ ى اللّٰ

َّ
ِ صَل رَسُولِ اللّٰ مَعَ  وَنَحْنُ  صَابَنَا  �أ نَسٌ  �أ  قَالَ 

رِ
َ
مَط

ْ
ال مِنْ  صَابَهُ  �أ ى  حَتَّ وْبَهُ 

َ
ث مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ اللّٰ ى 

َّ
صَل  ِ اللّٰ رَسُولُ   فَحَسَرَ 

ى
َ
تَعَال هِ  رَبِّ بِ عَهْدٍ  حَدِيثُ  هُ  نَّ

أَ
لِ قَالَ  ا 

َ
هَذ صَنَعْتَ  لِمَ   ِ رَسُولَ اللّٰ يَا  نَا 

ْ
فَقُل

অর্থ : আনাস  বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের সাথে ছিলাম, তখন বৃষ্টি নামল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম তাঁর কাপড় প্রসারিত করলেন, যাতে সেটা পানি স্পর্শ করে। আমরা 
বললাম, ‘আপনি কেন এমন করলেন?’ তিনি বললেন, ‘কারণ এটা তার মহান 
রবের নিকট থেকে এখনই এসেছে।’[26] 

গ. এই দুট�োর ক�োন�োটি না পেলে সাধারণ পানি হলেও চলবে। কিংবা বরকতের 
জন্য চাইলে সাধারণ পানির সাথে যমযমের বা বৃষ্টির পানি মেশান�ো যেতে পারে।

[23]   আল-মুজামুল আওসাত : ৮১২৫। সনদ সহিহ।
[24]   ইবনু মাজাহ : ৩০৬২।
[25]   সূরা কাফ, আয়াত : ৯।
[26]   মুসলিম : ৮৯৮।
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রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চিকিৎসার জন্য সাধারণ পানিও ব্যবহার 
করেছেন। (পূর্বের অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

ব্যবহার :ব্যবহার : রুকইয়ার পানি সাধারণত পান করার জন্য এবং গ�োসলে ব্যবহার করা 
হয়। এ ছাড়া রুকইয়াহ চলাকালে র�োগীর ওপর ছিটিয়ে দেয়া হয়। বাড়িতে জিনের 
সমস্যা থাকলে ছিটান�ো হয়। তাবিজ বা জাদুর কিছু পাওয়া গেলে সেটাকে রুকইয়ার 
পানিতে ডুবিয়ে নষ্ট করা হয়।[27]

২. হিজামা (কাপিং থেরাপি)২. হিজামা (কাপিং থেরাপি)

امِ فَقَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ حَجَّ
ْ
جْرِ ال هُ سُئِلَ عَنْ �أ نَّ �أ ُ عَنْهُ  نَسٍ رَضِيَ اللّٰ  عَنْ �أ

عَامٍ
َ
ط مِنْ  صَاعَيْنِ  اهُ 

َ
عْط وَ�أ يْبَةَ 

َ
ط بُو  �أ حَجَمَهُ  مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ اللّٰ ى 

َّ
صَل  ِ  اللّٰ

حِجَامَةُ
ْ
ال بِهِ   تَدَاوَيْتُمْ  مَا  مْثَلَ  �أ إِنَّ  وَقَالَ  عَنْهُ  فُوا  فَخَفَّ مَوَالِيَهُ  مَ 

َّ
 وَكَل

بَحْرِيُّ
ْ
ال قُسْطُ 

ْ
وَال

অর্থ : আনাস  থেকে বর্ণিত, তাঁকে হিজামার পারিশ্রমিক প্রদানের ব্যাপারে প্রশ্ন 
করা হয়েছিল। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজামা 
করিয়েছেন। আবু তায়বা  তাঁর হিজামা করেন। এরপর তিনি তাকে দুই সা’[28] 
খাদ্যবস্তু প্রদান করেন। সে তার মালিকের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বললে (রাসূল 
 এর খাতিরে) মজুরির পরিমাণ লাঘব করে দেয়। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-صلى الله عليه وسلم
সাল্লাম আরও বলেন, ‘ত�োমরা যেসব জিনিস দিয়ে চিকিৎসা কর�ো, সেসবের 
মাঝে সবচেয়ে উত্তম হল�ো হিজামা এবং সামুদ্রিক কস্টাস।’[29]

مَرَرْتُ مَا   : قَالَ   , مَ 
َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ ى اللّٰ

َّ
ِ صَل نَّ رَسُولَ اللّٰ �أ  , اسٍ  عَبَّ ابْنِ   عَنْ 

دُ يَا مُحَمَّ يْكَ 
َ
عَل  : ,يَقُولُ لِي  هُمْ 

ُّ
كُل  

َّ
إِل  , ئِكَةِ 

َ
مَل

ْ
ال مِنَ   ٍ

َ
بِمَل سْرِيَ بِي  �أ ةَ 

َ
يْل

َ
 ل

مَةِ حِجَا
ْ
ل بِا

অর্থ : ইবনু আব্বাস  থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেন, ‘মিরাজের রাতে আমি ফেরেশতাদের যে দলকেই অতিক্রম করেছি, তাদের 
সকলে আমাকে বলেছেন, “হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আপনি 
অবশ্যই হিজামা করবেন।”’[30]

[27]   রুকইয়ার পানি বিষয়ে আরও জানতে দেখুন : https://ruqyahbd.org/blog/664
[28]   এক সা’ হল�ো ৩ কেজি ১৮৪.২৭২ গ্রাম সমপরিমাণ।
[29]   বুখারি : ৫৩৭১।
[30]   ইবনু মাজাহ : ৩৪৭৬।



রুকইয়াহ পরিচিত  •  33

ব্যবহার :ব্যবহার : রুকইয়ার পাশাপাশি হিজামা করান�োর উপকারিতা অতুলনীয়। বিশেষত 
জাদু বা বদনজর আক্রান্ত হওয়ার কারণে কেউ যদি অসুস্থ হয়, কিংবা অন্যান্য 
শারীরিক সমস্যা থাকে, তাহলে রুকইয়ার সাথে হিজামা খুবই ফলপ্রসূ। অনেকের 
ক্ষেত্রে হিজামা করান�োর পরেই পূর্ণ সুস্থতা লাভ হয়। যদি জিন বা জাদুর কারণে 
শরীরের নির্দিষ্ট ক�োন�ো অঙ্গে সমস্যা দেখা দেয়, তাহলে সেখানে হিজামা করা 
উপকারী হবে। এ ছাড়া হিজামার যে প্রসিদ্ধ পয়েন্টগুল�ো আছে, সেগুল�োতেও 
করা যেতে পারে।

উল্লেখ্য যে, হিজামা একটি আরবি শব্দ, বাংলায় যাকে শিঙা লাগান�ো বলে। 
আজকাল শিঙার পরিবর্তে কাপের মাধ্যমেও হিজামা করা হয়। একে হিজামা 
থেরাপি বা কাপিং থেরাপি বলে।

৩. মধু৩. মধু

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

0  ؕ اسِ 
َ
للِّنّ شِفَآءٌ  فیِۡهِ  الَوَۡانهُٗ  خۡتَلِفٌ  مُّ شَرَابٌ  بطُُوۡنهَِا  مِنۢۡ  یخَۡرُجُ 

‘তার (ম�ৌমাছির) পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় বের হয়, যা-তে 
মানুষের জন্য রয়েছে শিফা।’[31]

خِي �أ فَقَالَ  مَ 
َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ اللّٰ ى 

َّ
صَل بِيَّ  النَّ تَى  �أ  

ً
رَجُل نَّ  �أ سَعِيدٍ  بِي  �أ  عَنْ 

مَّ
ُ
ث  

ً
عَسَل اسْقِهِ  فَقَالَ  انِيَةَ  الثَّ تَى  �أ مَّ 

ُ
ث  

ً
عَسَل اسْقِهِ  فَقَالَ  نَهُ 

ْ
بَط  يَشْتَكِي 

ُ صَدَقَ اللّٰ فَقَالَ  تُ 
ْ
فَعَل قَدْ  فَقَالَ  تَاهُ  �أ مَّ 

ُ
ث  

ً
عَسَل اسْقِهِ  فَقَالَ  الِثَةَ  الثَّ تَاهُ   �أ

فَبَرَ�أ فَسَقَاهُ   
ً

عَسَل اسْقِهِ  خِيكَ  �أ نُ 
ْ
بَط بَ 

َ
 وَكَذ

অর্থ : আবু সাঈদ  থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের নিকট এসে বলল, ‘আমার ভাইয়ের পেটে অসুখ হয়েছে।’ তখন নবি 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘তাকে মধু পান করাও।’ এরপর 
দ্বিতীয়বার ল�োকটি আসলে তিনি বললেন, ‘তাকে মধু পান করাও।’ সে তৃতীয়বার 
আসলে তিনি বললেন, ‘তাকে মধু পান করাও।’ এরপর ল�োকটি পুনরায় এসে 
বলল, ‘আমি অনুরূপই করেছি (অন্য বর্ণনায় আছে : আমি অনুরূপই করেছি, কিন্তু 
সমস্যা ত�ো বেড়ে যাচ্ছে)।’ তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 
‘আল্লাহ সত্য বলেছেন, আর ত�োমার ভাইয়ের পেট মিথ্যা বলছে। তাকে মধু পান 

[31]   সূরা নাহল, আয়াত : ৬৯। 
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করাও।’ সে তাকে আবার মধু পান করাল। তখন সে আর�োগ্য লাভ করল।[32]

ব্যবহার :ব্যবহার : মধু সাধারণত খাওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়। কাল�োজিরা আর মধু 
একত্রে খাওয়া প্রসিদ্ধ। এ ছাড়াও হাদীসে পান করার কথা পাওয়া যায়, অর্থাৎ 
পানিতে মধু গুলিয়ে সেটা পান করা। এ ছাড়া বিভিন্ন ওষুধের সাথে মধু ব্যবহৃত 
হয়। ক�োথাও ক্ষত হলে বা কেটে গেলে এন্টিসেপ্টিক হিসেবেও মধু ব্যবহার করা 
হয়।

এই হাদীসে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়—তা হল�ো, মধু খাওয়ার পর প্রথমে সমস্যা 
বেড়ে গিয়েছিল। অনুরূপভাবে রুকইয়াহ করার সময়েও অনেকের সমস্যা বাড়তে 
পারে; তখন চিকিৎসা বন্ধ করে দেয়া যাবে না, নিয়মমাফিক রুকইয়াহ করে যেতে 
হবে। আল্লাহর ইচ্ছায় একসময় আর�োগ্য পাওয়া যাবে।

৪. কাল�োজিরা৪. কাল�োজিরা

ةِ حَبَّ
ْ
ال بِهَذِهِ  يْكُمْ 

َ
عَل قَالَ  مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ ى اللّٰ

َّ
صَل بِيَّ  النَّ نَّ  �أ هُرَيْرَةَ  بِي  �أ  عَنْ 

مَوْتُ
ْ
ال امُ  وَالسَّ امَ  السَّ  

َّ
ل إِ دَاءٍ  كُلِّ  مِنْ  شِفَاءً  فِيهَا  فَإِنَّ  وْدَاءِ  السَّ

অর্থ : আবু হুরায়রা  থেকে বর্ণিত আছে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, ‘ত�োমরা নিজেদের জন্য এই কাল�োজিরার ব্যবহারকে আবশ্যক করে 
নাও। কেননা, মৃত্যু ব্যতীত সকল র�োগের নিরাময় এর মধ্যে রয়েছে।’[33]

إِنَّ يَقُولُ  عليه وسلم  بِيَّ صلى اللّٰ  النَّ سَمِعَتِ  هَا  نَّ �أ تْنِي 
َ
ث حَدَّ عَائِشَةَ   فَإِنَّ 

امِ مِنَ السَّ  
َّ
لا إِ دَاءٍ  كُلِّ  مِنْ  شِفَاءٌ  وْدَاءَ  ةَ السَّ حَبَّ

ْ
ال هَذِهِ 

অর্থ : আয়িশা  বর্ণনা করেছেন, তিনি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
বলতে শুনেছেন, ‘এই কাল�োজিরা মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের ওষুধ।’[34]

ব্যবহার :ব্যবহার : রুকইয়ার পাশাপাশি কাল�োজিরা সাধারণত মধুর সাথে খাওয়া হয়, শুধু 
কাল�োজিরাও চিবিয়ে বা পিষে খাওয়া হয়। এ ছাড়া কাল�োজিরার তেল মাথায় এবং 
শরীরে ব্যবহার করা হয়।

[32]   বুখারি : ৫৩৬০।
[33]   তিরমিযি : ২০৪১।
[34]   বুখারি : ৫৩৬৪।
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৫. অলিভ অয়েল (যাইতুনের তেল)৫. অলিভ অয়েল (যাইতুনের তেল)

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

0ۙ ۃٍ  غرَۡبِیَّ لاَ  وَّ  ۃٍ  شَرۡقیَِّ ا 
َ ّ ل زَیتُۡوۡنۃٍَ  بٰرَکۃٍَ  مُّ شَجَرَۃٍ  مِنۡ  یّوُۡقَدُ 

‘...যেটি জ্বালানো হয়েছে বরকতময় যাইতুন গাছ থেকে—যা প্রাচ্যেরও 
নয়, পাশ্চাত্যেরও নয়।’[35]

এই প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত হাদীসটি আমরা দেখতে পারি,

يْتَ الزَّ وا 
ُ
كُل وسلم ‏  عليه  اللّٰ  صلى  بِيُّ  النَّ قَالَ  قَالَ  سِيدٍ  �أ بِي  �أ  عَنْ 

كَةٍ ‏ مُبَارَ شَجَرَةٍ  مِنْ  هُ  فَإِنَّ بِهِ  هِنُوا  وَادَّ

অর্থ : আবু উসাইদ  থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘ত�োমরা যাইতুনের তেল খাও এবং সেটা শরীরে মালিশ 
কর�ো। কেননা এটি বরকতময় গাছের তেল।’[36]

ব্যবহার : রুকইয়ার সাথে অলিভ অয়েল সাধারণত শরীরে এবং মাথায় মাখার 
জন্য ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া তেলের মধ্যে রুকইয়াহ করে রান্নাবাড়ায় ব্যবহার 
করা যায়। ফিলিস্তিনের এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল হলে সবচেয়ে ভাল�ো। নইলে 
শরীরে ব্যবহারের উপয�োগী ভাল�ো মানের যেক�োন�ো অলিভ অয়েলই চলতে পারে। 
এমনকি যদি অলিভ অয়েল না পাওয়া যায়, অন্য তেলও ব্যবহার করা যাবে।

৬. খেজুর৬. খেজুর

يْهِ
َ
عَل  ُ اللّٰ ى 

َّ
صَل  ِ اللّٰ رَسُولَ  سَمِعْتُ  يَقُولُ  عَنْهُ   ُ اللّٰ رَضِيَ  سَعْدًا   سَمِعْتُ 

سُمٌّ يَوْمَ 
ْ
ال لِكَ 

َ
ذ هُ  يَضُرَّ مْ 

َ
ل عَجْوَةً  تَمَرَاتٍ  سَبْعَ  حَ  تَصَبَّ مَنْ  يَقُولُ  مَ 

َّ
 وَسَل

سِحْرٌ  
َ

وَل

অর্থ : সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস  থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি সকালবেলায় সাতটি আজওয়া খেজুর খাবে, 
সেদিন তাকে ক�োন�ো বিষ বা জাদু ক্ষতি করবে না।’[37]

[35]   সূরা নূর, আয়াত : ৩৫।
[36]   তিরমিযি : ১৮৫২।
[37]   বুখারি : ৫৪৩৬।
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এ বিষয়ে আরেকটি হাদীস হল�ো,

عَجْوَةِ فِي  إِنَّ  قَالَ  مَ 
َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ اللّٰ ى 

َّ
صَل  ِ اللّٰ رَسُولَ  نَّ  �أ عَائِشَةَ   عَنْ 

رَةِ
ْ
بُك

ْ
ال لَ  وَّ �أ تِرْيَاقٌ  هَا  إِنَّ وْ  �أ شِفَاءً  عَالِيَةِ 

ْ
ال

অর্থ : আয়িশা  থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, ‘মদীনার উঁচু ভূমির অঞ্চলের আজওয়া খেজুরে আর�োগ্য রয়েছে। 
(অথবা) প্রতিদিন সকালে এর আহার বিষনাশক (হিসেবে কাজ করে)।’[38]

ব্যবহার : সিহরের অর্থাৎ জাদুর রুকইয়ার পর র�োগীকে আজওয়া খেজুর খেতে 
পরামর্শ দেয়া হয়। অনেক রাকী নিজের কাছে আজওয়া খেজুর রাখেন এবং 
রুকইয়ার পূর্বেই র�োগীকে খেতে বলেন। এমনিতেই আজওয়া খেজুর উপকারী, 
এরপর যদি এতে রুকইয়ার আয়াত পড়ে নেয়া হয়, তাহলে এর উপকারিতা বৃদ্ধি 
পাবে ইনশাআল্লাহ।

এখানে উল্লেখ্য বিষয় হল�ো, আজওয়া খেজুর-সংক্রান্ত সব রকম হাদীস বিবেচনার 
পর আলিমদের মত হচ্ছে, সর্বোত্তম হল�ো মদীনার উঁচু অঞ্চলের আজওয়া খেজুর, 
এরপর মদীনার অন্য আজওয়া খেজুর, এরপর অন্যান্য এলাকার আজওয়া খেজুর। 
তারপর মদীনার অন্য খেজুর, শেষ বিকল্প হিসেবে উন্নতমানের যেক�োন�ো খেজুর 
উপকারী হবে ইনশাআল্লাহ। আর কেউ ৭টা আজওয়া না খেতে পারলে, কম 
খেলে কম উপকার পাওয়া যাবে। তাই যতটুকু সম্ভব খাওয়া উচিত।

৭. বরই পাতা অথবা কর্পূর পাতা৭. বরই পাতা অথবা কর্পূর পাতা

বরই পাতা না পেলে তখন কর্পূর বা কর্পূর পাতা ব্যবহার করা হয়।

عَنْ  مَ 
َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ اللّٰ ى 

َّ
صَل بِيَّ  النَّ تِ 

َ
ل
أ
سَ�  ، سْمَاءَ  �أ نَّ  �أ  “  ، عَائِشَةَ   عَنْ 

وَسِدْرَتَهَا مَاءَهَا  إِحْدَاكُنَّ   
ُ

خُذ
أ
تَ�  : فَقَالَ  مَحِيضِ ؟ 

ْ
ال  ، غُسْلِ 

অর্থ : আয়িশা  থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আসমা  রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের 
কেউ ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হয়ে কিভাবে গ�োসল করবে?’ তিনি বললেন, ‘সে 
গ�োসলে বরই পাতা মিশ্রিত পানি ব্যবহার করবে।’[39]

ِ اللّٰ رَسُولُ  يْنَا 
َ
عَل دَخَلَ  تْ 

َ
قَال عَنْهَا   ُ اللّٰ رَضِيَ  ةِ  نْصَارِيَّ

أَ ْ
ال ةَ  عَطِيَّ مِّ 

�أ  عَنْ 

[38]   মুসলিম : ৩৮১৫।
[39]   মুসলিম : ৫০৫।
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خَمْسًا وْ  �أ ا 
ً
ث

َ
ل

َ
ث نَهَا 

ْ
اغْسِل فَقَالَ  ابْنَتُهُ  يَتْ  تُوُفِّ حِينَ  مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ ى اللّٰ

َّ
 صَل

خِرَةِ كَافُورًا
آ ْ
نَ فِي ال

ْ
لِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَل

َ
يْتُنَّ ذ لِكَ إِنْ رَ�أ

َ
كْـثَرَ مِنْ ذ وْ �أ  �أ

كَافُورٍ مِنْ   
ً

شَيْئ وْ   �أ

অর্থ : উম্মু আতিয়্যা আনসারি  থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা যাইনাব  ইন্তেকাল করলে তিনি আমাদের নিকট 
এসে বললেন, ‘ত�োমরা তাকে তিন বার বা পাঁচ বার বা প্রয়�োজন মনে করলে তার 
চেয়ে অধিক বার বরই পাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গ�োসল দাও। শেষ বারে কর্পূর 
(কিংবা বলেছেন : অল্প কিছু কর্পূর) ব্যবহার করবে।’[40]

ব্যবহার :ব্যবহার : বরই পাতা সাধারণত জাদুর চিকিৎসার জন্য রুকইয়ার গ�োসলে ব্যবহৃত 
হয়। এ ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ নিয়ম হচ্ছে, ৭টি বরই পাতা বেটে পানিতে মিশ্রিত করবে, 
আর আয়াতুল কুরসি এবং সূরা ইখলাস, ফালাক, নাস ৩ বার করে পড়ে পানিতে 
ফুঁ দিতে থাকবে। এরপর এই পানি থেকে কিছুটা খাবে এবং গ�োসল করবে। 
এভাবে কিছুদিন করলে ইনশাআল্লাহ সুস্থ হয়ে যাবে। এ ছাড়া এক-দুইটা পাতা 
বেটে বা পাতার গুড়া পানিতে গুলিয়ে তাতে দুআ পড়ে সুস্থতার নিয়তে পান করা 
যায়। বরই পাতা ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাজা সবুজ পাতা ব্যবহার করাই সবচেয়ে 
ভাল�ো; কিন্তু যদি সম্ভব না হয়, তাহলে ফ্রিজে রেখে রেখে বা শুকন�ো পাতাও 
ব্যবহার করা যাবে।

৮. স�োনাপাতা৮. স�োনাপাতা

بِمَ هَا 
َ
ل
أ
سَ� مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ ى اللّٰ

َّ
صَل  ِ رَسُولَ اللّٰ نَّ  �أ عُمَيْسٍ  بِنْتِ  سْمَاءَ  �أ  عَنْ 

نَا بِالسَّ اسْتَمْشَيْتُ  مَّ 
ُ
ث تْ 

َ
قَال جَارٌّ  حَارٌّ  قَالَ  بْرُمِ  بِالشُّ تْ 

َ
قَال  تَسْتَمْشِينَ 

مَوْتِ
ْ
 كَانَ فِيهِ شِفَاءٌ مِنْ ال

ً
نَّ شَيْئ وْ �أ

َ
مَ ل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللّٰ

َّ
بِيُّ صَل  فَقَالَ النَّ
نَا السَّ فِي  كَانَ 

َ
ل

অর্থ : আসমা বিনতু উমাইস  থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুমি রেচক (laxative) হিসেবে কী 
ব্যবহার কর�ো?’ আমি বললাম, শুবরুম (ছ�োলার মত�ো একপ্রকার দানা)। তিনি 
বলেন, ‘তা ত�ো খুব গরম।’ এরপর আমি স�োনামুখী গাছের পাতার রেচক নিলাম 
(অর্থাৎ নেয়ার কথা বললাম)। তখন তিনি বললেন, ‘ক�োন�ো ওষুধ যদি মৃত্যু 

[40]   বুখারি : ১১৯৫।
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থেকে নিরাময় দিতে পারত, তবে তা হত�ো স�োনামুখী।’[41]

ব্যবহার :ব্যবহার : স�োনাপাতার সিরাপ বা ট্যাবলেট একবার খেলে সাধারণত এক থেকে 
দুই দিন পর্যন্ত ডায়রিয়া থাকে, যার মাধ্যমে পেটে জাদুর কিছু থাকলে বের হয়ে 
যায়। জাদুর চিকিৎসায় ইয়েমেনে এই পদ্ধতির ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। আর এখন 
ইউনানি চিকিৎসালয়েও senna ট্যাবলেট পাওয়া যায়। তবে এর বিকল্প হিসেবে 
অন্যান্য laxative মেডিসিনও রয়েছে, যা ফার্মেসিতে পাওয়া যাবে।

তবে পূর্বধারণা না থাকলে ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতীত ক�োন�ো রেচকই গ্রহণ করা 
উচিত হবে না। আর অবশ্যই সতর্ক থাকবেন, যেন এটা অতিরিক্ত না খাওয়া 
হয়। বিশেষত যদি কিডনির সমস্যা, হৃদর�োগ বা প্রেগনেন্সি থাকে, তাহলে আগে 
অবশ্যই ক�োন�ো দ্বীনদার ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে নেবেন।

সিহরের চিকিৎসায় যদি ল্যাক্সেটিভ বা রেচক ব্যবহার করেন, তাহলে কয়েকবার 
সিহরের আয়াতগুল�ো (অর্থাৎ সূরা আরাফ : ১১৭-১২২, সূরা ইউনুস : ৮১-
৮২, সূরা ত্বহা : ৬৯) এবং সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে এর ওপর ফুঁ দেবেন, 
এরপর এটি নিয়ম অনুযায়ী সেবন করবেন। যেমন : স�োনাপাতা রাতে পানিতে 
ভিজিয়ে সকালে পান করা যায়, অথবা এক বা হাফ চা-চামচ স�োনাপাতার গুড়া 
গরম পানিতে মিশিয়ে চায়ের মত�ো খাওয়া যায়। অথবা অভিজ্ঞ কারও পরামর্শ 
নিয়ে সেই অনুযায়ী। আরেকটি বিষয়, যতক্ষণ এর প্রভাব থাকবে, সে পর্যন্ত বেশি 
বেশি পানি পান করবেন।

৯. ভারতীয়/সামুদ্রিক কস্টাস৯. ভারতীয়/সামুদ্রিক কস্টাস

مَ
َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ اللّٰ ى 

َّ
صَل بِيَّ  النَّ سَمِعْتُ  تْ 

َ
قَال مِحْصَنٍ  نْتِ  بِ قَيْسٍ  مِّ 

�أ  عَنْ 
مِنْ بِهِ  يُسْتَعَطُ  شْفِيَةٍ  �أ سَبْعَةَ  فِيهِ  فَإِنَّ  هِنْدِيِّ 

ْ
ال عُودِ 

ْ
ال ا 

َ
بِهَذ يْكُمْ 

َ
عَل  يَقُولُ 

جَنْبِ
ْ
ال اتِ 

َ
ذ مِنْ  بِهِ  دُّ 

َ
وَيُل رَةِ 

ْ
عُذ

ْ
ال

অর্থ : উম্মু কায়স বিনতু মিহসান  থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবি 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, ‘ত�োমরা ভারতীয় কস্টাসের 
ব্যবহার আবশ্যক করে নাও। কেননা তার মাঝে সাত ধরনের শিফা রয়েছে। 
শ্বাসনালীর ব্যথায় এটা নাক দিয়ে (ড্রপ হিসেবে) নেয়া যায়, নিউম�োনিয়া দূর 
করার জন্যও তা সেবন করা যায়।’[42]

[41]   তিরমিযি : ২০৮১। সনদ হাসান।
[42]   বুখারি : ৫৩৬৮।
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ব্যবহার :ব্যবহার : রুকইয়ার সাথে দুইভাবে কস্টাস ব্যবহৃত হয়। প্রথমত জিনের র�োগীর 
রুকইয়ার সময় অলিভ অয়েল এবং কস্টাস পাউডার একত্র করে ড্রপ হিসেবে 
নাকে দেয়া হয়। এ ক্ষেত্রে প্রথমে এর ওপর কিছু রুকইয়ার আয়াত এবং আয়াতুল 
হারক পড়তে হয়। দ্বিতীয়ত গরম পানি বা দুধের মধ্যে গুলিয়ে খাওয়া হয়। অথবা 
অন্যান্য উপাদানের সাথে মিশিয়ে ওষুধ বানান�ো হয়। সামুদ্রিক কস্টাস এবং 
ভারতীয় কস্টাসের মাঝে দ্বিতীয়টি বেশি প্রসিদ্ধ।

১০. রুকইয়ার অডিও১০. রুকইয়ার অডিও

সাধারণত রুকইয়ার অডিও বা ‘অডিও রুকইয়াহ’ বলতে সেসব রেকর্ডিংকে 
ব�োঝান�ো হয়, যা-তে সাধারণভাবে ব্যবহৃত রুকইয়ার আয়াত এবং দুআ থাকে।

তবে ব্যাপারটা এমন না যে, আমরা মুসলিমরাই শুধু শারঈ রুকইয়ার অডিও শুনি; 
বরং অন্যান্য ধর্মের ল�োকেরাও এক্সোর্সিজম[43]-এর অডিও ব্যবহার করে।

যেমন, বিখ্যাত একটি কমিকসে একজনকে অডিও টেপ দিয়ে সেলফ-এক্সোর্সিজম 
করতে দেখা যায়, কিন্তু শক্তপ�োক্ত জিনের সমস্যা বিধায় সেলফ ট্রিটমেন্ট যথেষ্ট হয় 
না; বরং সরাসরি ঝাড়ফুঁকের দরকার হয়। এটা খ্রিষ্টানদের গল্প। এ ছাড়া অনেকে 
ইউটিউব থেকে রুকইয়াহ শ�োনে, ইউটিউবেও বহু কিসিমের রুকইয়াহ দেখা 
যায়। মুসলিমদের রুকইয়াহ যেমন আছে, শিয়াধর্মানুসারী বা বিদআতিদের শিরকি 
রুকইয়াহও ভুরি ভুরি আছে। আবার অর্থ উপার্জনের জন্য প্রস্তুতকৃত আকর্ষণীয় 
শির�োনামের অনর্থক অডিওর অভাব নেই। অধিকাংশ মানুষ যেহেতু এত সব 
পার্থক্য ব�োঝে না, তাই আমরা ক�োন�ো বিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ ব্যতীত ইউটিউব 
থেকে ইচ্ছেমত�ো রুকইয়াহ শ�োনার ব্যাপারে কঠ�োরভাবে মানা করে থাকি।

রুকইয়ার অডিও নিয়ে জিজ্ঞাসিত কিছু প্রশ্ন ও তার উত্তররুকইয়ার অডিও নিয়ে জিজ্ঞাসিত কিছু প্রশ্ন ও তার উত্তর

১০.১. রুকইয়ার জন্য রুকইয়ার অডিও শ�োনাই কি যথেষ্ট?

উত্তর : না, কেউ যদি নিজে তিলাওয়াত করতে পারে, তাহলে অডিও না শুনে 
নিজে পড়াটাই উত্তম। তিলাওয়াত করলে শ�োনার চেয়ে অনেক বেশি উপকার হয়। 
অডিও হচ্ছে রুকইয়ার একটা সাপ্লিমেন্ট মাত্র; এটাই সব নয়। বরং পাগলের মত�ো 
শুধু অডিও শুনতে থাকলে ফায়দা কম এবং কষ্ট অনেক বেশি হয়।

১০.২. তাহলে রুকইয়াহ অডিও কেন দরকার?

[43]   ঝাড়ফুঁক, জিন তাড়ান�ো, মন্ত্র/ধর্মগ্রন্থপাঠের মাধ্যমে চিকিৎসা।


